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একগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিক্তানীরা আজ খুঁজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাডের ঢাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক্ষ আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কুষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ডারত-জারমান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কুষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পৃস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সুপরিকজিত কার্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায়। সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশা $ 


$ সামগ্িক ভাবে কৃষি উৎপাদন রুদ্ধি, 


ও প্রকল্প এলাকায় গ্রমির উবরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য 
উন্নত প্রথায় কাষিক্াড সন্ধছ্ধে প্রশিল্ষণ দেওয়া, 


$ কৃষি ডউপক্তণেঞ্ড ঘথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সলাহাযা করা এবং, 


ও হাসায়নিক সারের সুষম বাবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অতিক্ত করে তোলা । 


ভারত-জামান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যঙজ্জের শরিক হয়েছেন ৱাজোর কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রাস্ট্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অনাম৷ *ংষ্লিজ্ণঠ সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনু প্রবেশ। লক্ষ্য__ 
কৃষির উন্নতি, তথ সমগ্র জ্রাতির অগ্রগতি । 





প্রশিক্ষণ প্রকল্প 


১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১ ফোন নং $ ২১২৬৩১-৩৫ 








£*শ বহ ছর্থ সংখ] 


শ্রাবগ ১৩৮৫ 


৪ 








ঠক হ'ল ফসল ক্ষেতের জীবনী রচন| মাঠে মাঠে কচি ধানের 
চিকন অঙ্কুরে | সারা রাজ্যের ক্ষেত জুড়ে শ্রাবণ মাসভর চলবে ধান 
রোয়ার উৎসব পর্ব। জীবনের শক্তি সঞ্চয়ের, জীবনের বিকাশের 
উৎস যেখ'ন থেকে উৎসারিত হবে। জীবন সৃষ্টির এই অপরূপ 
আয়োজন, ধরিতীর এই শ্যামশোভা দেখে কে না মোহিত হয়? সে 
কাল সেকাল সব যুগেই সত্য ৷ মাটি জীবনদায়িনী। ফসল ফলায়, 
অন্ন যোগায় । তাই মাটির মূলা দিতে ধরিত্রী বন্দনার বিধান। আর 
সে বন্দনার রূপ নানাভাবে প্রকাশ হয়েছে । মাঠ পৃজো।) বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, 
এসবই পুণ্য ক'জ বলে বিবেচিত হলেও আসলে ভূমি চর্চা বা ভূমি 
সেবা, ভূমির উন্নতিমূলক কাজ ছাড়। আর কিছুই নয়। 

নগর সভ্যত'র ক্রমবিস্তার ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ভূমির ওপর 
চাপ বাড়িয়েই চলেছে। ফলে ধ্বংস হয়েছে অরণ্যরাজি, যা বৃষ্টি 
ঘটাতে সাহায্য করে ও মাটি সরস ও সংরক্ষিত রাখে। তাছাড়া 
জমির অতিরিক্ত কর্ষণে মাটি হয়েছে অনাবৃত। তাতে প্রবল বৃষ্টি ও 
প্রবল বায়ুর শিকার হয়েছে মাটি। মাটির অবক্ষয় ঘটেছে। তার 
শস্য ধারণ ক্ষমত| হাস পেয়েছে । জমি হয়ে পড়েছে অনাবাদী। 
অথচ খাছোর চাহিদা ক্রমবর্ধমান । জীবনের জন্য ভূমি থেকে শস্য 
আমাদের আহরণ করতেই হবে। সেজন্য চাই বৃষ্টি. চাই ভূমিক্ষয় 
প্রতিরোধ; জমির উর্বর! শক্তির বৃদ্ধি। এই প্রয়োজন বোধ থেকেই 
বৃক্ষ রোপ7 বা বনমহোতসবের সূচন!। 

বৃক্ষ রোপণ একটি প্রাচীন প্রথা! এবং ত! একটি চিরস্তুন মূল্য বহন 
করছে। কিন্তু নগর সভ্যতার বিস্তারে এই মূল্যবোধ যখন হাস পেতে 
থাকে এবং বৃক্ষ রোপণের তুলনায় বৃক্ষ ছেদনের পরিমাণ বেড়ে যেতে 
আরম্ভ করে, তখন মানুষের মন সেদিকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন 
দেখ! দেয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এর পুনরুদ্ধার করেন এবং 
সরকার বনমহোতৎসবের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু 
করেন। 

পাচসাল! যোজনাকাল থেকেই সরকার বনমহোৎসবের মাধামে 
বৃক্ষ রোপণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এই সময়ে বনমহোৎসব 
পালন করে নতুন নতুন গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে । উদ্দেশ্য বন- 
বীথিক! সৃষ্টি করা। সৌন্দর্য ও ব্যবস। ছুই দিক বিবেচনা করে বন- 


রা বণ 


* 9 সংখ্য! 


উনার. এর... 
মহোতসব্র জত রুক্ষ চার! মনোলীত কর 


হয । 
বনমহো'ৎসব বাৎসরিক উৎসব বটে । কিন্তু ভূমি- 
ক্ষয় নিবারণ ও ভুনি সংরক্ষণের জন্য সরকারের 
কুষি ও বনবিভ'গ ক'জ করে চলেছেন। মোটামুটি 
বল! যায কৃষি জমির এক্তিয়ার কৃষি শাখার € 
বন বিভাগ বনাঞ্চল নিয়ে বাস্ত । 

প্রতি বছর নতুন নতুন বৃক্ষ রোপণের প্রচেষ্টা 
চললেও, বৃক্ষ ছেদনেরও বিরাম নেই । মানুষ 
তার প্রয়োজনে আজও নিধিচারে বৃক্ষ ছেদন করে 
চলেছে। তাই বক্ষ রোপণ করলেই শুধু হবে 
না। “বৃক্ষের সংরক্ষণের দিকেও নজর দিতে 
হবে। বনমহোতৎসব পালন করে বৃক্ষ সম্বন্ধে 
সচেতন করে তোলাই প্রকৃত উদ্দেশ্য । | 


রকি প্রচেষ্টায় ত। সম্ভব নয়। দেশের 


মানুষকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে । উৎসব , 


সেই চেষ্টা শেষ হয়ে না যায়। সেই বুক্ষ শিশু 
মানব শিশুর মতই ধীরে ধীরে বেড়ে ফুলে ফলে 
সমন্ধ হয়ে তার দানে পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলতে 
পারে দেখা দরকার। এ বিষয়ে আজও 
অনেকে সচেতন নন। বনমহোৎসবকে বাৎ- 
সরিক কৃত্য অনুষ্ঠান করে না রেখে তার প্রাণ- 
ধর্মকে সতাকার প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। বৃক্ষ 
রোপণ শুধু নয়, সেই বৃক্ষ সংরক্ষণের দিকেও 
নক্তর দিতে হবে। আসুন বৃক্ষ ব্দনাকে আমর! 
সতাকার মধাদ! দিই । 


ত। 


করে একটি বৃক্ষ চার! রোপণের মধ্যে দিয়েই ফেল 


না 





[ বেশী ফলন পেতে হলে শস্যের রোগ পোক! সময়মত দমন কর! 
একান্ত দরকার । এখন সেচপ্রাপ্ত জমিতে বছরে একাধিক শস্তের 
চাষ কিছু নতুন খবর নয়। আবার তেমনি ক্ষেতের ফসল পোকা ব! 
রোগের আক্রমণে নষ্ট হতে বসেছে সেটাও প্রায়ই শোনা যায়। 
আবার এও শোনা যায় যে ওষুধ দিয়েও কিছু ফল হলে! না। অনেক 
কৃষককে অনুযোগ করতে দেখ! গেছে যে ওষুধগুলিই এখন খারাপ। 
তাতে ভেজাল থাকে । নচেৎ ব্যবহার করেও কেন কোন ফল পা1€য়া 
গেলো না। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রীসেন এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন। ] 


শংকর সন 


আজকাল রোগ পোকার উপদ্রব খুবই 
বেড়েছে । ফলে কৃষকদের এর দমন ব! প্রতি- 
রোধের দিকে বেশী নজর দিতে হচ্ছে। কৃষকদের 
প্রায়ই বলতে শোন! যায়, “আজকাল ওষুধ দিয়েও 
ফল পাওয়া যায় না; ভেজাল ওবুধে বাজার 
ছেয়ে গেছে।” 

বাজারে যে নিচু মানের বা ভেজাল ওষুধ 
নেই ত যেমন ঠিক নয়, আবার কোনও ওষুধে 
ক।জ না হলেই যে ভেজাল হবে তাও ঠিক নয়। 
সঠিক মানের ওষুধেও যে সব কারণে আশ্রন্থুযায়ী 
ফল দেয় ন| তা কৃষকদের জান! দরকার । 





মহকুম! কৃষি আধিকারিক, চু চূড়া । 


বস্থুদ্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


রোগ বা পোকার ওষুধ নির্বাচন কর! একটা 
মস্ত ব্যাপার। রোগের ওষুধে পোকা মরে 
না আবার পোকার ওষুধে রোগ দমন হয় না। 
এই কথাট। অনেকে জানেন না। ফলে অজ্ঞ 
লোকের পরামর্শে অনেকে উপ্টোপাপ্ট। ওষুধ দিয়ে 
বসেন। তাতে শুধু পয়সা নষ্টই হয়। এ ছাড়! 
রোগ ও পোক! একই ওষুধে দমন হয় এমন ওষুধ 
এখনও বাজারে বের হয়নি, একথাটাও মনে 
রাখ! দরকার । 
” এরপর ওষুধ প্রয়োগের সময়ঃ মাত্রা ও 
প্রণালীর সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাক। 

কোন ফসলে ব! গাছে রোগ বা পোকার 
আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণ দেখা যায় ন|। 
মাজর! পোকার কথাই ধরা যাক। রোয়ার পর 
এই পোকার আক্রমণ খুব ভাল করে নজর ন! 
করলে, শীষ আসার সময়ের আগে চোখে পড়ে 
না। তখন কিন্তু খুবই দেরী হয়ে গেছে। 
তখন কোনও ওধুধেই “সাদ! শীষ” হওয়। বন্ধ 
হবে না । আবার অনেক কৃষককে বলতে শুনি-- 
“আমি রোয়! করার ১০--১৫ দিনের মাথায় 
ওষুধ দিয়েছি তাও মাজরা লেগেছে।” এক্ষেত্রে 
খোজ নিলে দেখ! যাবে হয়তো! বীজতলায় কোনও 
ওষুধই দেওয়া হয়নি। ফলে বীজতলাতেই 
মাজরার আক্রমণ শুরু হয়েছে শুধু তার লক্ষণ 
দেখ! দিয়েছে পরে । 

এরপর প্রয়োগের মাত্রার কথায় আসা 
যাক। ওষুধ সব সময়েই স্থপারিশমত মাত্রায় 
প্রয়োগ করা উচিত। কি পরিমাণ প্রয়োগ 
করতে হবে তা সব ওষুধের শিশি বা কোঁটো বা 
প্যাকেটের গায়ে অথব! সাথে ছাপানো ইস্তাহারে 
লেখা থাকে। ওষুধের দাম আজকাল বেশী 
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হওয়ায় অনেক সময় কুষকর! স্ুপরিশের 
চেয়ে কম মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন। 
এসব ক্ষেত্রে রোগের বেলায় কোনও ফল 
না হওয়াই স্বাভাবিক। পোকার ক্ষেত্রে 
আপাততঃ কিছু ফল পেলেও এর কুফল 
সুদুর প্রসারী হতে পারে। 

কম মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগে পোঁকাদের 
প্রজাতি ওষুধ সহনশীল হয়ে উঠবে। পরে এঁসব 
ওষুধে বিশেষ কাজ হবে ন1। পোকায় ওষুধ 
প্রয়োগের উদ্দেশ্য পোকাদের ধংস কর! হলেও, 
এদের সম্পূর্ণ ধংস করা শুধু ব্যয়সাপেক্ষই নয় 
প্রায় অসম্ভব । তাই ওষুধ প্রয়োগ করে পোকা- 
দের সংখ্যা এমন একটা! স্তরে রাখতে হবে যাতে 
এদের দ্বার! ক্ষতি হলেও অতি সামান্যই হয়? 
কোন ওষুধ কম করে কতট!, প্রয়োগ করলে 
পোকার বৃদ্ধির হার বিজ্ঞান সম্মতভাবে সীমিত 
রাখ! যায় তা দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর 
বৈজ্ঞ।নিকর! স্থির করেছেন এবং সেটাই কৃষকদের 
কাছে সুপারিশ হিসাবে রাখ! হয়। সেইজন্ত 
সুপারিশ অনুযায়ী পরিমাণমত ওষুধ প্রয়োগ 
একাস্ত প্রয়োজন। আঘধিক অস্থুবিধা থাকলে 
দামী ওষুধ ছেড়ে কম খরচে যে সব ওষুধে কাজ 
হয় সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। 

ওষুধ প্রয়োগ বিধির গুরুত্বও কম নয়। 
আলুর ধস! রোগের কথাই ধর! যাক। এই 
রোগের জীবানু পাতার তলার দিক দিয়ে গ.: সব 
শরীরে ঢোকে। সুতরাং গাছের পাতার উপর 
ভালভাবে ওষুধ ছেটানোর পরও কিন্তু এ রোগের 
আক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায়। মনে 
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গ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ে। ভাই রোগের 
আক্রমণ শুরু হলে ও অনুকূল আবহাওয়া পেলে 
বার বার ওষুধ দিয়েও রোগ ঠেকানে! অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ওষুধের ফল ন! পেলেও 
তার মান সম্বন্ধে সন্দেহ কর! ঠিক নয়। 

এছাড়া ওষুধের মিশ্রণ তৈরির দিকেও নজর 
দেওয়। উচিৎ। যেমন তেমন করে মিশ্রণ তৈরি 
করলে ব! ছেটানোর অনেক আগে মিশ্রণ তৈরি 
করে রাখলে ফল আশানুরূপ নাও পেতে পারেন। 

রোদ ঝলমলে দিনে গাছের পাত! শুকনো! 
থাকা| অবস্থায় ওষুধ ছেটানোই বিধেয়। 

এসব বিষয়ে নজর দেওয়ার পরও যদি দেখেন 
ওষুধে কাজ হচ্ছেনা তখন ওষুধের মান সম্বন্ধে 
সন্দেহ করতে পারেন। ওষুধের ভেজাল ব! 
নিচু মানের ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে কৃষকর! 
যেভাবে সহযোগিতা করতে পারেন সব শেষে 
সেই কথ! বলছি। 






ওষুধ কিনলেই ক্যাশমেমো নেবেন 

এট সবাই জানেন যে গাছের রোগ-পোকা'র 
ওষুধ বিক্রির জন্য জেলার কৃষি দপ্তর থেকে 
লাইসেন্স নেওয়া আইনান্থুযায়ী বাধ্যতামূলক । 
যে দোকানদারের এই লাইসেন্স আছে তার 
ক্যাশমেমো দিতে কোনও অসুবিধা থাকার কথা 
নয়। তাই লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার ক্যাশ- 
মেমো দিতে না চাইলে ধরে নেওয়া যেতে পাঁরে 
তার এ ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স নেই অথব! 
ওষুধের মান ঠিক নেই। ওষুধের কার্য ক্ষমত। 
কতদিন থাকবে তা প্রত্যেক প্যাকেট বা শিশির 
গায়ে লেখা থাকে। এ সময় সীমা পার হয়ে 
গেছে এমন ওষুধ কিনবেন না। 

এছাড়া ওষুধের ভেজালের জন্য আইনান্ুযায়ী 
ব্যবস্থা! নিতে গেলে ক্যাশমেমোটি কাজে লাগতে 
পারে। তাই একথাটি অবশ্যই মনে রাখবেন 
যে, ওযুধ কেনার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বিক্রেতার 
কাছ থেকে ক্যাশ মেমোটি নিয়ে নেবেন। 





যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যখন পুরনো উৎসব 
আমাদের মনে তেমন নাড়া দেয় না কারণ 
ইতিমধ্যে আমাদের চিন্তা বিশ্বাস ও অভ্যাস বদলে 
গেছে তখন আমরা নতুনের সন্ধান করি । তবে 


মৈত্রেয়ী দেবী 


[ আমাদের দেশে সামাজিক উৎসব বলতে আগে সত্যিকার কিছু 
ছিলনা। পুজাপার্ধনকে কেন্দ্র করে যে উৎসব পালিত হতে! তা ছিল 
প্রথমে পরিবার কেন্দ্রিক । তারপর বারোয়ারি পূজার আয়োজনে) তা 
সাধারণের উৎসব হলে! । কিন্তু পুজাপার্বনকে উপলক্ষ করে ছাড়! অগ্থ 
কোন বারোয়ারি উৎসব পালনের রীতি ছিলনা । রবীন্দ্রনাথই প্রথম 
কতকগুলি নতুন উৎসব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। যাতে ধর্মনিধিশেষে 
সকলে যোগ দিয়ে আনন্দ পায়-_এবং সেই উৎসবের সুফল সমাজ 
জীবনে প্রবেশ করে সমাজ তথ! দেশকে সুস্থ ও উন্নত করে তোলে। 
যেমন শান্তিনিকেতনের হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ, বর্ষামঙ্গল, বসস্ত উৎসব 
ইত্যাদি। এই প্রবন্ধে লেখিকা শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব 
পালনের কিছু বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এর থেকে আমরা দেখতে পাব 
যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্ম বোধের মধ্যে দিয়ে মানুষ কতটা 
নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ] 
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এমন কতগুলি উৎসব আছে যা ফ্লানুষের কতগুলি 
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মূল সমস্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত ত! 
কখনো পুরনে! হয়না, যেমন নবান্ন যা আসামে 
বিহু নামে কথিত ।- বৃক্ষরোপণ উৎসবও তেমনি 
একটি চিরস্তন মূল্য বহন করছে। ধর্মের সঙ্গে 
যুক্ত নয় বলেই মাঝখানে এর প্রচার ছিল বন্ধ 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় বলেই এ 
উৎসব জাতীয় উৎসব হতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে এর পুনরুদ্ধার করেন এবং সরকার 
বনমহোৎসব নামে এর প্রচার করছেন। শান্তি- 
নিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব বিষয়ে এখানে 
ছু একটি তথা উদ্ধত করছি £__ 
বর্ধমঙ্গল সম্বন্ধে শ্রী গ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেনঃ 
শান্তিনিকেতনের খতু উৎসবগুলিকে এখান- 
কার শিক্ষাধারার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপেই 
গণ্য করা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে যথার্থ আত্মীয়ত। 
বোধ জন্মালে যে মানুষ একট! গভীর অস্ত রি 
এবং পবিত্র সৌন্দর্ধান্ুভুতি লাভ করতে পারে 
এই সত্যটি এখানকার আশ্রমে স্বীকৃতি পেয়েছে । 
প্রচণ্ড গ্রাম্মে নদী পুকুর শুকিয়ে যায়, 
গাছপালার সবুজ শোভ। আর থাকে না; 
তারপরে যখন বর্ষা আসে মেঘের সমারোহ নিয়ে 
তখন যেন প্রকৃতির চারদিকে নবজীবনের সাড়া 
পড়ে যাঁয়। বৃষ্টির স্নিগ্ধ স্পর্শে মৃতপ্রায় লতাগুল্ম 
অকন্মাৎ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, শীর্ণ নদীস্রোতে আসে 
প্লাবন । মাঠে মাঠে শস্তের ক্ষেতে অন্ন আর 
আনন্দদানের আয়োজন চলে পূর্ণ উদ্যামে। 
বর্ষ।রস্তে প্রকৃতির সাজেরও অন্ত থাকে না; রূপে, 
রসে, বর্ণে, গন্ধে নব যৌবন লাভ ক'রে প্রাচীন! 
পৃথিবী আবার তরুণীর বেশ ধারণ করেন। প্রকৃতির 
দিকে আমাদের হৃদয়কে যদি অবরুদ্ধ করে না 
রাখি, তবে নববর্ধর এই স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ 
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অতি সহজে আমাদের অন্ুভূতিতেও সঞ্চারিত 
হতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে ন1। শান্তিনিকেতনের 
বর্ধামঙ্গল এই আনন্দান্ৃভৃতিকেই অর্ধ্যদান 
করতে চায়। 

এবারকার বর্ধামঙ্গলে একটু নুতনত্ব ছিল। 
চির প্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করে এবার উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্তী 
ভুবনডাঙ্গা গ্রামে। সেখানকার একমাত্র সবল 
একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পক্কোদ্ধারের 
অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল । গ্রামবাসীদের 
জলাভাবের অস্ত ছিল না। বিশ্বভারতী 
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুম।র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের 
উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই 
পুকুরটিকে খনন ক'রে নিজেদের জলের সম্বল 
ফিরিয়ে আন! হয়েছে । এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা 
এবার আমাদের বর্ধামঙ্গল উৎসবের একটি 
অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। তাই ভুবনডাঙ্গা গ্রামের 
প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের ক্ষেত্র 
রচিত হয়েছিল। 

দ্বৃক্ষরোপণ” এই উৎসবের একটি প্রধান 
অঙ্গ। কয়েকটি শিশু বৃক্ষকে বৈদিক মন্ত্রদ্বার! 
অভিনন্দিত করে এই উপলক্ষে রোপণ করা হয়ঃ 
যেন তার! দিনে দিনে বধিত হয়ে আমাদের ফল 
দান, ছায়! দান এবং আনন্দ দান করে। 

৭ই ভাদ্র সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি চার! 
সযত্নে চতুর্দোলায় স্থাপন কর] হল। তারাই 
তো! উৎসব-পতি। দুইজন লোক সেই চতুর্দোল! 
বহন করে চলল পুরোভাগে, আশ্রম বালিকার! 
নৃত্যগীত-সহযোগে অনুসরণ করতে লাগল 
পশ্চাতে । তাদের কারে! হাতে মঙ্গল শঙ্খ, 
কারও ধুপধুনে! চন্দন; কেউ থালায় সাজিয়ে নিয়ে 
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যাচ্ছে ফুলের মাল; কেউ ব। জলের পূর্ণ কুম্ভ । 
আ।ঞানের সীম| ছাড়িয়ে সুবিস্তীর্ণ নতুন জল।শয়ঃ 
তার উচু পাড় দিয়ে শোভাঘাত্র। চলল ভুবন” 
ডাঞ্গাতে উৎসব প্রাঙ্গণ অভিমুখে । নীচে জল্রে 
ভিতরে তার ছায়। কম্পমান, ডাইনে বহুদূর 
বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত, প্রভাতের অংলোবাতাসে 
জেগে উঠল গানে গানে 
“মরু বিজয়ের কেতন উড! € এন্তে উড়্!ও 
হে প্রবল প্রাণ । 
খুজিত দ্যা কর কঞ্ষগ'র পুণো ধন্যা কর 
তে কোমল প্র।ণ।” 
গ্রানঝাসীদের উৎসাহের অস্ত নেই । সারার।ত 
জগে তারা মগুপ সাজিয়েছে: পুকুরের জলে 
চারিদিকে হাড়ি ভাসিয়ে তার। তার ভিতরে 
কলিয়েছে নিশান। 
বাতাসে, আকাশে বরণ কান মেদ । 
উৎসব প্রাঙ্গণে এসে চতুদোলাসহ শিশু 
গাছগ্ুলোকে রাখ! হল মাটিতে । 
ভাদের আনীত মাঙ্গলিক দব্যগুলো র'খল 
চারদিকে সাজিয়ে । আশ্রুমব'সী এবং অতিথিগণ 
এসে সমবেত হয়েছেন। কবি শ্বেত বন্ধ, শ্ঠেত 
উত্তরীয় এবং শ্বেত শ্যঞ্জরাশিতে শোভিত হয়ে 
বসেছেন তার আসনে সম্মথে বিশাল কল।শহের 
বুকে কীচ। রোদের মায়া । 
গ্রামের দুটি ছোট মেয়ে এসে কবিকে মালা 
সন্দনে-ভুবিত করে অধধাদান করল | গান সুরু £ 
আয় আমাদের অঙ্গনে 
অতিথি বালক হরুদল, 
ন'নবের জেহ সঙ্গ নে 
চল আমাদের ঘরে চল । 
নত শুনতে মনে তচ্ডিল হক শেশু এবং 
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আমাদের ঘরের শিশুগুলি যেন এক হয়ে মিশে 
গেল। উভয়ের অস্ফুট প্রাণের মধো যে একই 
প্রকাশের আকান্ক্ষ। এবং আনন্দ এই সতাটি 
অন্তরে এসে প্রবেশ করল স্পষ্টভাবে। 

তারপরেই শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 
মহাশয় বৈদিক মন্ত্র দ্বার! তরুণ বৃক্ষ-শিশুগুলিকে 
অভিনন্দিত করার পর কবি একটি কমগুলুর জল 
দারা তাদের সাদরে অভিষেক করলেন। 

“বৃক্ষরোপণ” অনুানের সঙ্গে সঙ্গে জলাফায় 
প্রতিষ্ঠারও উৎসব আরম্ভ হল। এই উপলক্ষে 
নিবাচিত বৈদিক মন্ত্গুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্ৰাহী এবং 
সময়োপযোগী হয়েছিল । জলের 'আনন্দরূপ ও 
আনন্দরপের সহজ বর্ণনার পশ্চাতে কি গভীর 
অন্ুভুতিঃ কল্চন ও সৌন্দর্নবোধ ! সর্বশেষে কবি 
তার মধুর কে নব-উৎসারিত জলুকে অভিনন্দিত 
করে একটি অভিভ।যণ 
এবং সমাপ্ত করলেন। 
বৃক্ষরোপণ 
ক্ষিতিমোহুন সেন লিখেছেন :_ 

শান্তিনিকেতনে প্রথম যেদিন 
উৎসব হয়) সেদিন এক বৈশাখের দিন। আংজ- 
কালকার মত ২২শে শ্রাবণ তে! নয়ই এমন কি 
বর্নাীকালেও নয়, ১৩৩২ সালে পঁচিশে বৈশাখ 
সেবার আশ্রমে গুরুদেবের পঞ্চ-যটটিতম জন্মোত্ফল 
হল। সকলের ইচ্ছ! 

নতুন কিছু একটা হোক । ঠিক হল বৃক্ষরোপণ 

হবে। তাই সকাল ছটায়জন্মোংসব অভন্ভচানে 
পর সাড়ে সাতটায় গুরুদেব উত্তরায়ণেক€ উরে 
পাচটি গাছ (অশ্ব, বট, বিন্ধ, অশোক, আমলকী) 
রোপণ করলেন। শান্তিনিকেতনে পঞ্চৎ্টী প্রতি 
হল সেদিন । আচাৰ্য্য বিপিশেখর শান হহ়োচ্চারণ 


ছারা উৎসবকে সুসম্পুর্ণ 
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করেছিলেন । “নরুবিজ্জয়ের কেতল উড়া ও গান 
সেবারই প্রথম বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে শীত হল । 

৫ই শ্রাবণ আয়োজন হল বুক্ষরোপণ আর 
বর্ধামঙ্গলের ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় তার সংক্ষিপু 
বিবরণ আছে “এবার বর্ষা উৎসৰ উপলক্ষে 
শান্তিনিকেতনে রক্ষরোপণ অনুচিত হইয়াছিল। 
অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক. ছাত্রী ও 
দর্শকরা সমবেত হইবার পর ছুবীনকাস হইতে 
ছাত্রীর! সুন্দর নুরুিসঙ্গত বেশভূষ'য় সজ্জিত 
হইয়া গান করিতে করিতে সেখানে আকজ্গিলেন 
তাহাদের সঙ্গে দুইজন ভাত একটি পত্রপুষ্পে 
শোভিত ডুলিতে একটি বৃক্ষ শিশুকে বহন করিয? 
আনিলেন।” প্রতিমাদ্বৌ তখন ইউরোপে 
গুরুদেব তাকে লিখেছেন: “তোমার টবের 
বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুচ'ন হল । 
পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সে'ভাগা কন? 
করতে পার না। সুন্দর বালিকার! সুপরিচ্ছ্গ 
হয়ে শাখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে 
গাছের সঙ্গে সঙ্গে যচ্ক্ষেত্রে এল | শাক্কীমহাশয 
(বিধুশেখর ) সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন__জামি 
একে একে ছ'ট। কবিত! পড়লুম ৮ এখনকার 
শিশু বিভাগের ঠিক সামনেই যে বকুলগাছট 
একা! দাড়িয়ে আছেঃ এ হল সেবারের বক্ষ শিষ্য । 
সেদিনের সেই বৃক্ষশিষ্ট আজ সতেজ হয়েবছবের 
পর বছর শিশু বিভাগের ছেলেদের দৌক্ড্ঞা আর 
অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে চলেছে । 

যা হোক এই বৃক্ষরোপণ অনুদান ব্ধামচল 
উৎসবের দিনেই আয়োজিত হয়েছিল | ফেলারের 
উৎসব পত্রে লেখা আছে: “হর উত্সব উপলক্ষে 
বুক্ষরোপণ অনুষ্টান 1!” হুরুঢেবের মতার আগে 
প্যন্থব এ প্রধাই প্রচলেত চলহ চল তরু 
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বঙ্ষকে'পণ উৎসব একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে 
আসছিল। তবে সেকালের বৃক্ষরোপণ উৎসব 
ছিল আড়ম্বরশুখা। তখন তো আর আজকের 
মত এত লোকজন ছিল না এমন কি নাচও 
ছিল না। সেদিনের সেই অনাড়ম্বর উৎসবের এক 
সুন্দর বর্ণনা তুলে দিই_-“২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৬ 
আজ সমস্ত দিন ছুটি ছিল। সকাল থেকেই 
সুরেনবাবু, নন্দবাবু, বৃক্ষরোপণ উৎসবক্ষেত্র 
স'জাইতেছিলেন। এবার কদমগাছ পৌত! 
হবে। আজ সকালেই গুরুদেব একখানি নতুন 
গান রচনা করেন, ডাহ! সন্ধ্যায় গীত হয়_ নীল 
হপ্চন ঘন পুঞ্জ ছায়ায়।” বিকাল ২টায় কলাভবনে 
ছেলেরা সকলে সমবেত হয়। পঞ্চভূতকেও 
নন্দব'বু স'জাইয়া দেন। মেয়ের! বোডিং হইতে 
রচীন কাপড় পরিয়া আলে । কলাভবন হইতে 
ছেলে মেয়েরা, দিনুবাবু, ক্ষিতিবাবু প্রায় ৫৫ জন 
একসারি দিয়! চলিতে থাকে । সঙ্গে শাস্তি মাদল 
ব'জ্জাইয়াছিল, বৃক্ষটি মাসোজি ও আরিয়েমবাবু 
করেন। গস্তবা স্থলে পৌছাইলে একটি 
হয়। তাহার পর গুরুদেব পঞ্চভূতের 


বহুল 


গান 


একেকটি কবিতা পাঠ করেন। লিক ক্ষিতি, 
অপ, তেজ, নরুৎ, বোম এর 5ymbol 


সলুখে ছিল। তথা হইতে সেইরূপ সারি দিয়াই 
সিংহসদ্নে ব্ধানঙ্গলের জলসা স্থানে যাই । 
আসরের পশ্চিম পার্শ্বে গুরুদেব, পুব পার্শ্বে 
ন্দনাথের আসন ছিল। সঙ্গীতের মাঝে 
উভয়ের ল্রচিত ছুইটি লেখা পাঠ করেন। 

হইতে পাখী আনা হইযাছিল। 
‘হারে বেরে' “আমায় ছেড়ে দে রেরেরে? এই 
গানটির সময় এ পাখিগুজিকে ছাড়িয়া দেওয়! 
হইবে কিয় | লিন্ত পাথিগুলি উদ্ডিতে পারিল না 


দবনী 


বধ ₹ 5র্থ সংখা! 


ল্ক্ক্র! $ শে 


হাই ুহেকটি বাদে আর ছাড়া হয় নাই । চক্কর 
আরস্টেই সব আয়োজন শেষ হইয'ছিল।” এই হল 
সেকালের বৃক্ষরোপণ বর্হামঙ্ল উৎসবের বর্ণন1। 
তারপর থেকে বছরের পর বছর বর্ধানহল বুক্ষ- 
রোপণ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে । এমন 
কি, মৃত্যুর বছরেও উংসব্ছয়ের আয়োজন একই 
দিনে হয়েছিল । সেবার প্ুরুদেব বোধ হয় বুঝতে 
পেরেছিলেন যে “মধুময় পৃথিবীর ধূলি” এবার 
ঠাকে ছেড়ে যেতে হবে। তাই ব্ধ। শুরু হতেই 
তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বর্ধামঙ্গল উৎসবের জন্য । 
শান্থিনিকেতনে সকলের জড়ো হবার আগেই 
( গ্রাম্মের ছুটির পর ) বর্ষানঙ্গল করবার অস্থুবিধ। 
ছিল, তাই মনে করেছিলাম কয়েকদিন অপেক্ষা 
করে আয়োজন কর! যাবে ।” (রবীন্দরসঙ্গীত-_ 
শাসকদের ঘোষ)। কিন্তু অপেক্ষা আর করতে 
হল লা। অসুস্থতা বেড়ে চললে । কলকাত। 
নিয়ে যাওয়! হল তাকে । তারপর আর ফিরলেন 
লা। সে বছরে গুরুদেবের মতুযুর মাসখানেক পরে 
বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত য়েছিল। 
কবিপুত্র রথীন্দ্ন'থই সেবার বৃক্ষরোপণ করেন।” 

গ্রামের জীবনের সঙ্গে সহরের শিক্ষিত 
মানুষের জীবনের বিচ্ছেদ দুর করে সমগ্র জাতির 
জীবনকে এঁশ্বর্ে পূর্ণ কর! ও তাকে প্রতিদিনের 
প্রয়োজনীয়কালে লাগনোর এই পরিকল্পনা কবির 
সজনী ক্রিয়ার এক বিশেষ রূপ । 

জ।নিন! শ্াস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর গ্রামের 
জীবনে আজ আর প্রবেশ করতে চান কিনা 
গ্রামে গ্রামে এই আনন্দ ও কর্তব্যের মিলন 
উৎসবকে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব পালিত হয় কি? 
আন্গকের ছাত্রছাত্রীর কাছে এসব উৎসব কি 


আবার একট!. অভ্যাসে ব! কেবলমাত্র চিত্ত 


বিনেদনে পরিণত হয়েছে না তার ভিতরের 
তাতপর্ষ তারা বুঝতে পারছেন-_ জিজ্ঞাসা কর! যায়। 

বৃক্ষরোপণের বৈদিক মন্ত্রে পঞ্চভূতকে বন্দন! 
কর! হয়েছে এটা কবিত্ব_এই কবিত্বই 
রবীন্দ্রন।থকে এ মন্ত্রগুলি দিয়ে উৎসবকে সাজিয়ে 
তুলতে প্রেরণা দিয়েছে-_কোনে। পশ্চাংমুখী 
মনোবৃত্তি নিয়ে পঞ্চভৃতকে দেবতা জ্ঞানে 
পৌঁন্তলিকতার প্রশয় দেবার জন্য নয়-_পঞ্চভূতের 
প্রতীক হয়ে ছোট ছেলেমেয়ের! সেজেগুজে যখন 
নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলে তার মধ্যে 
অতীত ও বর্তমান যুক্তি ও কল্পনা মিলে খে 
অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় আজকে বাঙালীর 
জীবনে সে ধরণের উৎসব যে প্রাধান্য পেলো না 
এতেই প্রতিমা পূজ! নানাভাবে বিকৃত হল-_ 
প্রতিমার সামনে টুইষ্ট নৃত্য হতে লাগল-_এই 
রুচি বিকারের দিনে রবীন্দ্রনাথের উৎসবের বিভিন্ন 
পরিকল্পন! তার দেশ গড়বার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার 
ও গভীর অস্ত দৃষ্টির প্রমাণ করে। 

বর্ধামঙ্গল উৎসবও একইভাবে জীবনের 
প্রাত্যহিক প্রয়োজনকে ঘিরে সমাজ কলাণের 
সঙ্গে উৎসব আনন্দকে বেঁধে দিয়েছে । 

১৩৪৩ সালে একটি বর্ধামঙ্গল উৎসবের 
অভিভাষণে কবির বক্তব্যে একথ| স্পষ্ট । 

“আজকের অনুষ্ঠান সুচির শেষভাগে আছে 
আমার অভিভ!ষণ। কিন্তু যে বেদ মন্ত্রগুলি এই 
মাত্র পড়া হল তারপরে আমি আর কিছু বলা 
ভাল মনে করিনা। সেগুলি এত সহজ এমন 
সুন্দর এমন গভীর যে তার কাছে আমাদের ভাষা 
পৌঁছয় ন, জলের শুচিতা) তার সৌন্দর্য, তার 
প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল 
উৎসের মত উৎসারিত? । 
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তাধিক ফলনশীল আমন ধানের বীজ প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা 
'বঙ্ছরা'র হাহাত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি তৈরি, 
জমিতে জার দেনা. চারা রোয়া, জোয়ার পর সার মাহা, সেচ, রোগ পোকা 
দমন, লিড়'ন এবং ফসল তোলা কলাক এ সংখায় আলোচনা করা হজো। 
কৃহকডাইরা হনৃলরগ করলে খরিহ মরফামে লাডবান হবেন । 
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জমি তৈরি 


রোয়া ধানের জনা ১২'৫--১৫ সে.মি, (৫--৬ ইঞ্চি ) গডীর মোলায়েম কাদা করুন । 2 
এরজন্য দুবার শুকনোর চাষ এবং ৩--৪ বার কাদাগ্ম চাষ করে মই দিয়ে ডালডাবে জমি 
সমতল করুন । লক্ষ্য রাখবেন জমিতে যেন সমানভাবে জল দীড়ায়। শেষ চাষ দেবার আগে 
জমিতে জল দীড় করিয়ে ৫--৬ দিন মাটি পচতে দিন । 


সার দেওয়া 
আমন ধানের জমিতে সবুজ সার করলে জমির উর্বরতা বাড়ে । সবুজ সার করা সম্ভব না. 
হলে জমি তৈরির সময় যতটা সম্ভব গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিন । একর পিঙ্ক ৮--১০ গাড়ী 
গোবর সার দিতে পারলে ভাল হয়। জমি কাদা করার সময় শেষ চাষের আগে নাইটোক্রেন 
সারের চার ভাগের একভাগ এবং সবটা ফসফেট ও পটাশ সার দিন। জমি বেশি উর্বর হলে 
কাদা করার সময় নাইট্রোজেন সার দেওয়ার দরকার নেই। শুধু পরিমাগমত ফসফেট ও পটাশ 
সার দিন এবং নাইট্রোজেন সার পাশকাঠি ছাড়ার সময় থোড় আসার আগে দুষারে দিন। হালকা 
মাষ্টিতে চাপান সার রোয়ার ১০-_১৫ দিন অন্তর তিনঝারে দিলে বেশী উপকার পাওয়া হায় ৷ 


বন্গুদ্ধর। £ ত্রিংশ বর্ধ ; দর্থ সংখা! 





কোন ধানে কখন কি কি সার দেবেন তা এখানে বলা হোল । তবে মাহি পরীক্ষা করিয়ে 
সার দিলে সারের অপচয় কম হবে ও ফজন ডাল পাবেল। 











কালা করার সময় * চাপান সার (নাইট্রোজেন ) 
জাত ( একর প্রতি উদ্ভিদ ( একর প্রতি উত্তিদ খাদোর 
খাদোর পরিমাণ_ কেজি ) পরিমাণ-_কেজি ) 
১) জলদি জাত নাইট্রোকেন--৫ রোয়ার ১০---১৫ দিন পরে ১০ 
( ১০০--১২০ দিন ) ফসফেট ---১০ চারি রিরগস্রাত এ. ৮. ও 
পটাশ ---১০ 
০.৩... ১. ২ ৯০ 
২) মাঝারি জাত নাইন্রোজেন_-৬ ছবি ....৪৮. উই 
(ক) (১২০--১৩০ দিন ) ফসফেউ --১২ ৮. ৪০--৪৫ ,। ,, ৬ 
পটাশ ---১২ 
সপ 
(খ) (১৩০--১৪৫ দিল ) নাইট্রোজেন--৬ 
ফসফেট --১২ + ১০৮১৫ , ৯ ১২ 
পটাশ —১২ 1 8৫-00 শরীনক ৬ 


৩) মাঝারি ও নাবি জাত 
ক) ১৫০ দিনের বেশী 


খ) মাসুরি, ও-সি ১৩৯ 5 
এন-সি ১৯৮১ 
ি-আর ১০১৪ 


টাটা টপ লজ 


নাইট্রাজেন--৬ 


ফসফেট --১২ » ১০১৫ ১, সির .. 
পট !শ স্পট + ৫৫-৬০ ০৬ ৬ 
শাটল CSS 0 RESO 
নাইট্রোজিন--৬ 
ফসফেট ৮ HOG. ২ 
পটাশ _-৮ 


পচ ইউরিয়া সার জারিয়ে হাপান দিলে বেশী উপকার পাওয়া যায় । 


চারা রোয়া 


চারার ৪--৫টি পাতা হলে রোয়ার উপযুক্ত হয় । জলদি জাতের বেলায় তিন সপ্তাহের, 
মাঝারি জাতের বেলায় চার সপ্তাহের এবং নাবি জাতের বেজায় পাচ সপ্তাহের চারা রোয়া 


৯৯ 
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ডাল । মোটামুটি হিসাবে যত মাসের ধান তত সপ্তাহ বয়সের চারা রোয়া ভাল। আহা 
থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়া শেষ করুন । 

২০ সে.মি, (৮ ইঞ্চি) দূরতহে সারি করে ১০--১৫ সে.মি, (৪--৬ ইঞ্চি) অন্তর 
২__ গুটি করে চারা লাগান । এন-সি ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ প্রভৃতি নাকি জাতের ক্ষেত্রে 
২৩ সে.মি, ২৩ সে.মি, (৯১৫৯ ইঞ্চি) দূরত্বে চারা লাগান । ৫ সে.মি, (২ ইঞ্চি )র 
বেশী গভীরে চারা কুইবেন না। রোয়ার গভীরতা এর বেশী হলে পাশকাঠি কম হবে, ফজনও 
কমবে । রোয়ার ৮--১০ দিন বাদে ক্ষেত ঘুরে দেখে গররা চারার জায়গায় নতুন চারা লাগান । 


সে 


চারা রোয়ার সময় জমি কাদা-কাদা থাকলেই চলবে । সম্ভব হলে রোয়ার পর থেকে 
কাটার ১০--১৫ দিন আগে পর্যন্ত জমিতে এক ইঞ্চির মত ছিপছিপে জল রাখুন । গাশকাতি 
বেরূুনোর সময় ছিপছিপে জল থাকলে ঘাস জল্মাব না অথচ পাশফাঠি বেরুতে অসুবিধা 
হবে না। রুষ্টির জল বেশী জমে গেলে সম্ভব হলে জল নিকাশের ব্যবস্থা করুন । জমি 
কাদা-কাদা অথচ জল জমে নেই এরকম অবস্থায় চাপান সার দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন। ২৪-৪৮ 
ঘণ্টা পরে আবার সেচ দিন । যেখানে জল বের করা জন্তব হবে না, সেখানে চাপান সার 
দেওয়ার দুদিন আগে ইউরিয়া সার ৫__-১০ গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ২ দিন জারিয়ে নিন । পরে 
সেই মার্টি মেশানো সার ছোট ছোট বল তৈরি করে প্রতি চারটি ধানের গোছের মাঝে € ৪--৬ 
ইঞ্চি দূরে দূরে ) একটি করে বল রেখে পা দিয়ে চেপে দিন । ধান কাটার ১০--১৫ দিন আগে 
জমি থোক সমস্ত জল বের করে দিন । 


নিড়ান ও আগাছা দমন 

চারা রোগ্নার ১০ দিন পরে এবং ২০ দিন পরে নিড়ানি যপ্ত সারির মধ্যে চালিয়ে নিড়েন 
দিন। দরকার বুঝলে একবার হাত নিড়েন দিন এবং মাটি ভালভাবে ঘেঁটে দিন । 

বীছু জমিতে শ্যাওলা ও ঝাঝির উপদ্রব বেশী হলে একর প্রতি ৫--৬ কেজি তুঁতে গুড়ো বা 
৩ কোজি তামাঘটিত ওষুধ ( যেমন ব্লাইট্টক্স বা ফাইটোলন ইত্যাদি ) ক্ষেতের জলে সমানভাবে 
মিশিয়ে দিন | 


রোগ দমন 

বীজাণুজনিত পাতা-শুকনো রোগ ( বি-এল-বি ) চার পাশের জমিতে দেখা গেলে সম্ভব হলে 
জমি থেকে জল একেবারে বের করে দিন অথবা যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখুন ॥ ঝড়-রষ্টির 
পরেও প্রয়োজনমত এই ব্যবস্থা নিন । 

নিজের অথবা পাশাপাশি জমিতে চিটা বা বাদামী দাগ রোগ (Helmin 
॥০5POTIUM) দেখা দিলে একর প্রতি ৭৫০ গ্রাম ক্যাপটান ( ৮৩% ) অথবা ৯ কেজি 
ডায়থেন জেড-৭৮ বা ডায়খেন এম-৪৫ বা জায়রাইড ৩০০ লিটার জলে গুলে স্পে. করুন । 
পাতার গায়ে চিটা বা বাদামী দাগ রোগ দেখা দিলেও এ একই ওষুধে কাজ হবে । ঝলসানো 
বা পোড়া দাগ ( ব্লাস্ট ) রোগের আক্রমণ দেখা গেলে একর প্রতি ৩০০ মিলি লিটার হিনোসান 
(৫০%, ) বা ৭৫০ মিলি লিটার কুমান-এজ ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্পে, করুন । 

প্রয়োজন হলে তবেই ওষধ ব্যবহার করবেন । এজন্য নিয়মিতভাবে মাঠে যান ও ফসলের 
উপর লক্ষ্য রাখন । রোগের আক্রমণ দেখলে প্রয়োজনমত বাবহার করবেন । 


৯৫ 


বনুন্ধর! £ 


ত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখা! 


কীটশত্রু দমন 

খরিফ মরসুমে নানান ধরণের পোকা ধান গাছের ক্ষতি করে। বীজতলা থেকেই এদের 
আক্রমণ সরু হয় । এজনা বীজতলায় আবশ্যিকভাবে একবার কাটনাশক ওষুধ দেওয়ার কথ্য 
আগেই বলা হয়েছে। রোয়ার পর পোকার আক্রমণের মান্রা বুঝে ওষুধ দিতে হবে । তাই 
রোয়ার পর সপ্তাহে দুদিন জমিতে গিক্য় নজর রাখুন রোগ-পোকা লেগেছে কিনা । পোকা বা 
এদের আক্রমণের লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কোন পোকা গাছের ক্ষতি করছে । যেমন মাজরা 
পোকার প্রজাপতি, ডিম বা ধানের শুকনো মাঝপাতা দেখলে বুঝবেন ক্ষেতে ও পোকার (মাজরা) 
আক্রমণ সূরু হয়েছে । পোকার আক্রমণের স্রূতেই জমিতে কীটনাশক ওষুধ দিন। গঞ্জে 
আক্রমণের মারা বুঝে প্রয়োজনমত আবার ওষুধ দিন । তবে যেসব এলাকায় সাধারণত তেগু 
পোকার উপদ্রব বেশী দেখা যায়, সেখানে আক্রমণের লক্ষণের জন্য অপেক্ষা না করে রোয়ার 


১৫--২০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ সঠিক কীটনাশক ওষুধ দেবেন । 


মাজরা পোকা, শ্যামা পোকা ও গন্ধি পোকা খুব বেশী সংখ্যায় দেখা দিলে সন্ধ্যার পর 
আলোক ফাদ পেতে বা পোড়া মোবিল ছেঁড়া কাপড়ে বা বস্তায় লাগিয়ে আগুন জ্বেলে এইসব 
পোকা মারার বাবস্থা করুন । 

পোকার খব বেশী উপদ্রব দেখলে এ এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে খবর দিন এবং তার 
পরামর্শ নিন । 

যদি জমি উচু হয় ও জলের চাপ কম থাকে তাহলে রোয়ার ৩০-_-৩৫ দিনের মধ্যে মাজরা 
পোকা, শ্যামা পোকা ও ডেঁপু পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে দানাদার ওষুধ বাবহার করতে পারেন । 
এর পরে আক্রমণ হলে দানাদার ওষুধ বাবহার না করে জলে গোল] কীটনাশক ওষধ স্পে, করুন। 


নিয়লিখিত যে কোন একটি দানাদার ওষুধ ভালভাবে ছড়িয়ে দিন। 





দানাদার ওষুধ একর প্রতি মাত্রা 
থাইমেট ( ১০০ /2 ) ৫ কেজি 
ফিউরাডান (৩০) ০৭ 
সাইট্রোলান ( ৫%, ) টন 
একালাক্স ( ° 0 ) এটি 
সেডিন ৪ $ ১০ », 


দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় জমিতে ২'৫--৫ সে.মি, ( ১--২ ইঞ্চি ) জল থাকা চাই । 
ওষুধ ছড়াবার সময় থেকে এ জল ৫-_৭ দিন ধরে রাখুন । 

যেখানে দানাদার ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয় সেখানে এবং যখন গাছের বয়স বেশী তখন 
নিম্নলিখিত যে কোন একটি কীটনাশক তরল ওষুধ ছেটান । 


প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাপ 
ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ € ৩০০ লিটার জলে ) 
| (মিলি লিটার) ( মিলি লিটার ) 
ডিমেক্রন ( ১০০০/০ ) আধ ১৫০ 
মেটাসিড € ৫০৭০ ) এক ৩০০ 
লেবাসিড এক ৩০০ 
একালাক্স ( ২৫০ ) দেড় ৪৫০ 
লিনডেন ( ২০০/১ ) দুই ৬০০ 


চে 
CY 


বন্তন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮৫ 


সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো স্প্.য়ারে ভালভাবে ওষুধ ছেট্টানোর জন্য 
প্রায় ৩০০ লিটার ওষুধ গোলা জল লাগে । তবে গাছের বাড় কম হলে জল ও ওষুধ উতয়ই 
কম লাগবে । 

পামরী পোকা, তুঙগী পোকা, পাতা মোড়া পোকা, গদ্ধি পোকা, লেদা পোকা. শীষ কাটা 
*লদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখা গেলে বি-এইচ-সি ( ১০%, ) গু"ড়ো একর পিছু ১০-১২ 
কেজি হারে ভালভাবে ছড়ান অথবা বি-এইচ-সি ( ৫০%, ) জলে গোলা গু'ড়ো প্রতি লিটার জলে 
৫ গ্রাম হিসাবে (প্রতি একরে দেড় কেজি ) মিশিয়ে স্পে, করুন । 

লেদা পোকা ও শীষ কাটা লেদা পোকা দমনের জন্য বিকালের দিকে ওষুধ দলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। এদের দমনের জন্য বি-এইচ-সি ছাড়াও নুভান ( ১০০%, ) প্রতি লিটার জলে 
আধ মিলি লিটার ওষুধ এই হারে ব্যবহার করা যায় । 


বাদামী শোষক পোকা 


এই পোকার আক্রমণ পশ্চিমবাংলার কোন কোন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে । এই পোকা দেখতে 
অনেকটা শ্যামা পোকার মত কিন্ত গায়ের রং হালকা বা ঘন বাদামী । অনুকূল আবহাওয়ায় এদের 
বংশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই অল্প সময়ের মধ্যে আক্রমণের প্রকোপ বেড়ে যায়। এই পোকা 
গাছের গোড়ার দিকে থাকে ও গাছের রস চুষে খায় । 

নিয়মিতভাবে ক্ষেত ঘুরে দেখার সময় গাছের গোড়ার দিকেও লক্ষ্য রাখুন । প্রতি গোছে 
গড়ে ২__৪টি এই পোকা দেখলেই সাবধান হোন । প্রথমেই ওষ্ধ দেবেন না কারণ যদি ক্ষেতে 
মাকড়সা ও অন্যান্য পরভূক পোকা থাকে তা শোষক পোকাকে কিছু দমন করবে । তবে প্রতি 
গোছে পোকার সংখ্যা বেড়ে গড়ে ১০--১২টি হলে নীচে বলা যে কোন একটি ওষ্ধ গাছের 
গোড়ার দিকে বিকালের দিকে ভালভাবে স্পে, করুন । 


প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাপ 
ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ € ৩০০ লিটার জলে ) 
( মিলি লিটার) ( মিলি লিটার ) 
ডিমেক্রন ( ১০০%, ) আধ ১৫০ 
নুভাক্রন ( 8০0%, ) ওক ৩০০ 
ম্যালাথিয়ন ( ৫০%) ) দুই ৬০০ 
সেভিন ( ৫০%/, ) আড়াই গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 


ধানে ফুল আসার পর এই পোকার আক্রমণ দেখলে কেবল সেভিন ( ৫০%, ) জলে গুলে 
স্পে করুন। পরে দানা পুষ্ট হওয়ার সময় যদি প্রয়োজন হয় তবে বি-এইচ-সি € ১০%, ) 
গুড়ো একর প্রতি ১০-_-১২ কেজি হারে গাছের গোড়ায় ডাঙ্টার দিয়ে ছড়াবেন । 

কীটনাশক ওষ্ধগুলি কমবেশী বিষাক্ত । ব্যবহার বিধি জেনে নিয়ে দেওয়ার সময় 

প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করবেন ॥ দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় সম্ভব 

হলে হাতে দস্তানা পরে নিন । 


ধান কাটা 


শীষ বেরোনোর ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ধান পেকে যায় ও কাটার উপযুক্ত হয় । 
শীষের গোড়ার দিকের ধান সবুজ থাকতে থাকতে কেটে ফেলুন । এসব জাতের ধান পাকার 
সঙ্গে সঙ্গে খড় শুকিয়ে যায় না । ঠিক সময়ে ধান কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়.ন এবং খড় ও ধান 
ঠিকমত শুকিয়ে রাখুন । 

ধান কাটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাষ দিয়ে জমি থেকে ধানের গোড়া তুলে ফেলুন । 


সি € 





কথাগুলি বলেছিলেন এ তপন নুখো- 
কা নি ০ $ am 
পাধ্যায়। হুগলি জেলার চাহতল। ছুনগ্থর 


সি 

ব্লকের অধীনে দুর্গাপুর রোডের ধারে, 'ডান্কু।ন 

পোলট্রি ফার্মের মধো দাড়িয়ে কথা হচ্ছিল 
= 


তরী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । উনি বললেন এবারে 


আমর। ‘লিটার কম্পোষ্ট সার' হাহ্হার করে 
a rc 7 
টমেটে!) পেঁপে, লেবু; ঝিঙ্গে, চালকুমড়ো ইতালি 


ফসলের ফলন ছ্বি্চন পেয়েছি । 
বার পাটের জমিতে এই সার দিয়ে পাউচাষীর ৪ 
যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন । এ বছরও তারা এই 
সার ব্যবহার করছেন। তপনবাবু এরপর 
টমেটে। ক্ষেতে নিয়ে গেলেন গাছে বেশ বড় 
বড় টমেটো ধরেছে । এক একটার ওজন প্রায় 
পাঁচশ থেকে ছশ গ্রাম। পেঁপে আর লেবুর 


আঁকার দেখার মত । 


সবি ক্ষেত দেখিয়ে 


৮৮ 


রি 
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ভপনবারু 


বললেন, জং 
কোন সার বাক্হ'র কর 
থকা ফুগাছের না! 


কাকে আমর ৫ যার। 


এ লিটার সার ব্যবহার 
আমার কাছ থেকে এই 
সার সংগ্রহ করেছেন, তার। সকলেই উপকৃত । 
হ’ৰণ আই প্হৃ্ায় <ত ভাল সার আর বাজারে 
নেই । ‘লট’? কম্পে'ষ্ট সারের’ বাপারট। 
হট বুঝিয়ে বলা? ক্ষমতা তপনবাবুকে অনুরোধ 
তখন ত NE 5060 3 গেলেন 
পোলটি কার্মে। এক বিঘার মত জায়গ! নিয়ে 
এই পোলট্রি ফার্ম। বর্তমানে এই ফার্মে প্রায় 

ব’রশ মুল মু [ছে । সবগুলিই সংকর জাতের 
মরগী | এদের মধ্যে ডিম পাড়া মুরগীগুলিকে 
'কাজিফোনিয়ান কেজ' পদ্ধতিতে পালন কর! 
হচ্ছে । এই পদ্ধতির সুবিধা প্রসঙ্গে শ্রী মুখো- 


Gg 


পাধ্যায় জানলেন, এতে জায়গ। কম লাগে এবং 
সমস্ত মুরগীগুলকেই দেখতে পাওয়! যায় বলে, 
কে'ন মুযগী রোগে আক্রান্ত হলে তা সহজেই 
নজরে আসে। এছাড়! তলার জলের ফাক দিয়ে 
মুরগীর মলমৃত্র নিচে পড়ে যাঁয়। মাটির সংস্পর্শে 
মুরগীগুলি ন। আসর ফলে কোন সংক্রামক রোগ 
সহজে ছড়াতে পারে না। জিজ্ছেস করলাম, 
মুরগীর সংখা! আর বাড়াচ্ছেন ন| কেন। উত্তরে 
তপনবাবু বললেন, এখন গরমকাল। স্বাভাবিক 
কারণেই সংখা! কম। হাতকালে এদের সংখা। 
বেশী থাকে । অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান 
কারণ হলো, চাহিদা সে সময় বেশী। এরপর 
'লিউ'র কম্পেষ্ট সারের’ জায়গায় নিয়ে গেলেন 
তপনবাবু। বললেন, মুরগীর মলমুত্র থেকেই 
এই সার উৎপন্ন হয়ে থাকে । দেখা গেছে, 
৩৫টি মুরগীর মলমূত্র ত্যাগের ফলে বছরে প্রায় 
এক টন পরিমাণ কম্পোষ্ট সার পাওয়া যায়। 

যেহেতু রাসায়নিক সারের অভাব এবং তার 
দান আমাদের চাষবাসে যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি 
করছে, তাই আমার মনে হয়_এই লিটার 
কম্পোষ্ট সার' এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে 
পারে। 

পল্লীগ্রামে যারা ছোট-খাটে। ক্ষেতখামার 
করেছেন, তাঁরা এই ডিপ-লিটারে মুরগী পালন 
করে এবং ত। থেকে উৎপন্ন সার ব্যবহার করে, 
অধিক ফলন পেতে পারেন সবজি ক্ষেত থেকে । 

পোলট্রি ফার্মের সমস্যা! কী, জিছ্দেস করতেই 
তপনবাবু বললেন-_ প্রধান সমস্থা হলে! হ্যাযা- 
মূল্যে সঠিক মানের খাগ্ের 'অভাব। দু'বছরের 
মধ্যে মুরগীর খ'ছ্োর দাম বস্তা প্রতি প্রায় ২৫ 


১৯ 
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টাক! মত বেড়েছে। এছাড়া ওষুধের দাম, 


যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদিও বেড়েছে । সব 
মিলিয়ে তাই লাভের অঙ্কণ দিন দিন কমছে। 
আগে এই লিটার কম্পোষ্ট সার কেউ চাইলে 
এমনিই দিয়ে দিতাম। এখন বস্ত। প্রতি পাচ 
টাক! দাম নিই। লোকে নিয়েও যাচ্ছে। 
এমনিভাবে প্রচার হচ্ছে এই সারটির কথ 
আবার কিছু লাভ€ হচ্ছে। শুনেছি অন্যাগ্ত 
রাজ্যে এই সার নিয়ে ব্যাপক গবেষণ! হচ্ছে এবং 
কাজেও লাগানে। হচ্ছে। এই পোলট্রি সারের 
গুণগত মানের পরিমাণ হলো-_নাইট্রোজেন__ 
১০) ফসফেট--১'৪ এবং পটাশ-_ৎ*৮ শতকরা 
হিসাবে । অথচ সেই তুলনায় গোবর সারে 
পাওয়া যায় মাত্র শতকর। নাইট্রোজেন--০"৫) 
ফসফেউ_-০"২৫ এবং পটাশ-_-০"৫। তাহলেই 
দেখুন, কম খরচে কত ভাল সার আমরা 
অনায়াসেই এই মুরগী খামার থেকে সংগ্রহ করে 
চাষের কাজে লাগিয়ে ছিগ্ুণ ফসল পেতে পারি। 





সর ইসি 3৫% উড়ো _ 


পায়থিয়ন দুই আকারেই নিরাপদ, 
কার্যকর Ls কম খরচের । 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ খাছ্াশশ্ট | রাইস তিল্প।, লীফরোল'র, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খবর জন্যে 
পয়। তাহলে আপনার ফসলের মারা তলের খেলা দুল 
কেন ? বরঞ্সায়খিয়ন ব্যবহার করুন| আনার্থ উপ কীউপত্তস্ 
ধ্বংস করান জন্যে এই কীটন'শক ওধুধ প্রয়োগ করুন 

আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন । 
সবসময় মনে রাখবেন, সায়থিয়ন হাপনার সেক' নু | 

প্রতিটি চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায় নথি 
সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড, কৃষি বিভাগ ধানের পক্ষে উপকারী. 


পোঃ বঃ নং ৯১৯ বোদ্বাই ৪** +২৫ 


{ আপনার লাভের সহায়ক 
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ভাল ফলন পেতে হলে সময়মত আগাছ। 
দমন কর! একাস্ত দরক!র। জমিতে আগাছা 
থাকলে রাসায়নিক সারের অনেকটাই আগাছ। 
টেনে নেয়। রাসায়নিক সার যেটুকু ব্যবহার 
হোক না কেন, তার সবটা যেন পুরোপুরি কাজে 
লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা! দরকার। তাছাড়া 
আগাছা! দমন করলে রোগ এবং পোকার উপজ্রবও 
কম হয়। 
কি ভাবে আগাছা ক্ষতি করে 

১) আগাছ। মাটি থেকে ফসলের বরাদ্দ 
খাছ্য উপাদান টেনে নেয়। গাছের প্রয়োজনীয় 
খাদ থেকে আগাছ! ফসলকে বঞ্চিত করে। 

২) ফসলের রোগ ও পোকা আগাছায় 
আশ্রয় নিতে পারে এবং পরে এ আগাছ। থেকেই 4//81 
ফসলে এসে ফসলের ক্ষতি সাধন করতে পারে। yy HATH BY | 0 \ ৫ 

৩) আগাছা! অহেতুক রস টেনে নেয়। এতে | IN 111 1191 
ফললের বৃদ্ধি বাধা পায়। | ft 

৪) আগাছ| ফসলের বীজের সঙ্গে মিশে 
গিয়ে বীজের মান কমিয়ে দেয়; ফসল কাটারও 
অসুবিধা সৃষ্টি করে। 
আগাছার প্রকার ভেদ 

বোনা ও রোয়া দু রকম ক্ষেতেই আগাছ। 
দেখ! দিতে পারে। বোনা ধানে অর্থাৎ খরিফ 
মরস্তুমে উচু জমিতে আউশ ধান বোনা হয় এবং 
সবচেয়ে বেশী আগাছ। দেখ! দেয়। আউশ ধানে 
মোটামুটি সব রকম আগাছার উৎপত্তি হয়। 
বিশেষ করে শ্যাম! ঘাস আউশ ধানের প্রচুর ক্ষতি 
করে। এ ছাড়া কোদাই, মাকড়জালি। মুথা, 
দাদমারী। পাথর চাট, বিন্দিমোথ!, পাটামারি; 


Sik 


জেল! কৃষি তথা আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ । 





বনুন্ধর| £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখা! 


বাগান্ণুল! প্রভৃতি আগাছাও জন্মায় । সমুদ্র 
উপকূলবর্তী নীচু জমিতে রোয়া ধানে বেশী করে 
শেগল। জাতীয় আগাছা দেখতে পায়! যায়। 
নীচু জমিতে বিন্দিমোথা, কচুরীপানাঃ কলমী, 
রুশন!, জলমুথ!) দাদমারি, ছাগলনাদি লুড 
বিজিয়া, ছোটপানা; শুশনী ভূতি ভাগাছার 
অত্যাচার দেখ! যায় । জল শুকিয়ে গেলে শ্বাম! 
ঘাসও দেখা যায়। 

আগাছা দমন পদ্ধতি 

১) আগাছার বীক্ত জনিতে না যায় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখুন । বোনার আগে চালুনি দিয়ে বাজ 
ঝেড়ে নেওয়া ভাল । বিশ্বস্ত দোকান থেকে বা 
সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফাফোড বীজ সংগ্রহ 
করা ভল। 

২) জমি ভাল করে তৈরি করুন! রোযা ক. 
বোনার আগে বারে বারে লাঙ্গল দিয়ে জল্গানো 
আগাছা নষ্ট করে ফেলুন। যেসব আগাছা 
এতেও নষ্ট হবে না, সেগুলি তুলে ফেলে জমি 
তৈরি করুন। এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে আগাছ। 
দমনে খরচ কম হবে। 

৩) সময়মত রোয়। বা বোনা জদিতে 
নিড়ানী; কোদাল অথবা হাত দিয়ে আগাছা 
তুলে ফেলতে হবে। 

৪) আগাছা দমনের পদ্ধতি ঠিক করে নিয়ে 
বোনা বা বোয়া করুন। 
নিডানী যন্থ দিয়েও আগা 
সেক্ষেত্রে অবশ্য লাইন করে লাগাতে হবে। 

৫) রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা খুব সহজে 
দমন কর! যায়। ঠিক সময়ে ও পরিমাণমত 
ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে আগাছা দমন 
করা সহজ। তবে সময়মত ও পরিমাণমত 


বিদা, 


রোযা ধানে হান 


নন কর). হাঁহ । 


ar 
Ar 


ওষুধ না দিলে ফল পাওয়া বাবে না। রাসায়- 
নিক ওষুধ প্রয়োগে আগাছা দমনের খরচও 
অনেক কম। আগাছা দমনের ওযুধ দু রকমের । 
১) এক রকমের ওষুধ আগাছা বের হবার আগে 
তহয়। ২) দ্বিতীয়টি আগাছা! কচি থাকতেই 
দেবেন। ঠিকমত প্রয়োগে একবারই যথেষ্ট। 
বোনা ধানের জমিতে আগাছা দমন 
ধান বোনার ২/১ ছিনের মধ্যে এক একরে 
২ লিটার তরল মেচেটি ব! ৩ লিটার তরল টক 
ই-২৫ দুশ লিটার জলে মিশিয়ে জমির সমস্ত 
জায়গায় স্প্রেযার যহ্ছের সাহাযো ছিটিয়ে দিতে 


হবে। ৭-৮ দিন পরে দেখবেন শুধু ধান গাছ 
জলু!বে, কোন আগাছা জক্গংবে না। আগাছা 


বেরিয়ে গেলে কিন্ত এতে ভাল কান্ত হৰে 
না| ধান বেনার পর ৪ধুধ দেওয়া সম্ভব না হলে 
ধান বোনার ১৮-২০ রি মধ্যে দেবেন। অর্থাৎ 
এক একরে 


তে জমি 


খরচ হবে 
এক একর জমি নিডাতে 
জের জনা ৮ টাকা হিসাবে 
আক তা করতে হবে 
এক একর আউশ বা বোন! 
ধানে নিড়ানী খরচ কম করেও ৩২০ টাকা। 
অথচ কাসাহনিক কচুধ প্রয়োগে ১২০ টাকার 
দেশী খরচ হবে ন; 


* ৬০ তক খরচ হবে। 


টের 
কবর { কিক 


$ ঠা 


রোয়। ধানের জমিতে আগাছা দমন 

যেহেতু রোয়। ধানের জমিতে জল ছাড়ায়, 
সেজন্য দান'দার ওষুধ প্রযোগে ভাল ফল * য়! 
যাবে। এক একরে ৫--১০ কেজি ৫ শতাংশ 
ম্যাচটি দানাদার ওহুধ অথবা ১০ কেজি শতকরা 
৮ ভাগ টক দানাদার ওহুধ চারা রোয়ার ৩-৪ 
দিনের মধো সমস্থ জমিতে সমানভাবে ছড়াতে 
হবে। দানাদার ওষুধে সুবিধা অনেক | ছেটাতে 
জল লাগে না, স্প্লেয়ার লাগবে না। তবে 
দানাদার ওষুধ বাবহ'র করার পর রোঠা ক্ষেতে 
যেন ছুই ইঞ্চি পরিমাণ জল থাকে । ধান 
গাছের কোন রকম ক্ষতি হবে নাঃ ধানের ঝাড় 
ভাল হবে এবং ফলনও বেশী হবে। দানাদার 
ওষুধ পাওয়া না গেলে তিন লিটার শতকরা ৩৫ 
ভাগ স্টাম এফ-৩৪ এবং তাঁর সঙ্গে ৪০০ গ্রাম 
সোডিয়াম ২-৪-ডি অথবা ফেন-ডি ২০০ 
লিটার জলে মিশিয়ে রোয়ার এক মাস পরে জমি 
থেকে জল বের করে আগাছার ওপর স্প্রে 
করতে হবে। ২-৩ দিন পরে আবার জল দিতে 
হবে। প্রথন পদ্ধতিতে খরচ হবে ১২৭--১৩২ 
টাক!) সেখানে কৃষি মজুর দিয়ে ছুবারে নিডানী 
খরচ হবে ৩২০ টাকারও বেশী। রাসারনিক 
ওষুধে শুধু খরচ কম নয় সময়মত এবং 
তাড়াতাড়ি আগাছা দমন করা যাবে। 
অনেক সময় দুবার নিড়ানী দিয়েও আগাছ। 


বনুন্ধর। £ শ্রাবণ £ ১৩৮৫ 


ধস করা যায়না । কারণ কিছু কিছু ছোট 
ছোট ঘাস থাকে যেগুলো হাত দিয়েও তোলা 
যায়না । অনেক সময় আগাছা নাশক ওষুধের 
সঙ্গে ইউরিয়া! স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। এক একরে তিন লিটার স্ট্যাম এফ-৩৪ 
এবং শতকরা ৩ ভাগ ইউরিয়। ( অর্থাং ৬ কেজি 
ইউরিয়! ) এক সাথে ২০০ লিটার জলে মিশিয়ে 
স্প্রেকরতে হবে। 

রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহারে কিছু সাবধানত। 
অবলম্বন করতে হবে । যেমন-_ 

১) যে বিশেষ ফসলের জন্য নির্দিষ্ট আগাছা 
নাশক ওষুধ) নির্দিষ্ট পরিমাণ জল এবং বিশেষ 
নির্দেশ আছে তা মেনে চলতে হবে। 

২) আগাছা নাশক ওষুধ স্প্রে করার সময় 
অন্য ফসলে যেন না যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। 

৩) স্প্রে করার পর স্প্রেয়ার ভালভাবে ধুয়ে 
ফেলতে হবে। 

৪) আগাছ। নাশক ওষুধ ব্যবহারের ১০ দিন 
আগে ও১০ দিন পরে অন্ত কোন কীটনাশক 
বা রোগনাশক ওষুধ ব্যবহার কর! চলবে ন1। 

৫) আগাছা বের হওয়ার পর অর্থাৎ আউশ 
ব! বোনা! ধানে ওষুধ দেওয়ার সময় যেন যথেষ্ট 
রস থাকে। 

৬) দানাদার ব! তরল জাতীয় ওষুধ সমান- 
ভাবে ছড়াতে হবে যেন কোথাও কম বেশী না হয়। 


২৩ 


যে-কোনো সময় তুমি | বেণু দত্তরায় 


জল-হাঁওয়ার! তৈরী, মাটিও সজাগ-_ 

অন্ততঃ যে-কোনো সময় তুমি 

মাঠ জুড়ে ঠেলে বসতে পার 

এখন হ'য়ে গেছে সময়মতো! বৃষ্টি) যদিও 

কঠিন কাকর আছে, কীট-বীজাণুর1 

থাকতেই তে! পারে, এ-সব নিয়ে 

কবে কে আবার ভাবন! করেছে, অন্ততঃ 

সাহসী চাষীর দৃষ্টি আছে, আছে শক্ত হাত 

অভিজ্ঞতার টানেটানে উপড়ে নেবে 
আগাছ! শেকড়-ডালপাল।; 

মাঝে মাঝে অবশ্য জংলি হাতীর। 

নেমে আসতে পারে; বন-শুয়োরের!... 

বড়ো! বেশি জ্বালাতন করে 


এখন তবুতে। হ'য়ে গেছে বৃষ্টি...নুসিদ্ধ সময়, 
জল-হাওয়ারা তৈরী, তরুণী নারীর 
মতে! অপেক্ষা করে আছে মাঠ, অভিজ্ঞ 
লাঙলের ফালে-ফালে উপড়ে আসে সময়'*" 
মৃত স্থিতাবস্থ! দিনগুলির সঙ্গে 
আর সহযোগিত। করবার সেই; যেকোনো! সময়_ 
আস্ততঃ যে-কোনে! সময় তুমি মাঠ জুড়ে 
ঠেলে বসতে পার-_ 


২৪ 





মাথায় সবুজ কাটার মুকুট, পরনে সোনালী 
বুটিদার বেনারসী। যৌবন জীবন টইটগ্ব,র 


আপনাকে আকর্ষণ করছে তান্তুনিহ্থিত রসের 


মাদক জোয়ার! কিন্ত কে সে? ফলের রাণী 
আনারস। জীবন যোবন ধন মান কিছুই কিন্তু 
অক্ষয় নয়। সরস আনারসের স্বাদ গন্ধক 
আপনি অক্ষয় করে রাখতে পাঁরেন কিন্তু চেষ্ট 
করলেই । হয! সংরক্ষণের মাধামে। 
আষাঢ় মাস পড়তেই কোলকাতার বাজারে. 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে, মফ:স্থল শহরেও 
আনারসের প্রাচুর্য দেখা যায়। এইসব আনারস 
প্রধীনতঃ আসে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাই- 
গুড়ি ও আসাম থেকেও ৷ দামও এ সময় বেশ 
কম থাকে । তখন সপ্তায় আনারস কিনে যদি 
রক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে এ ফলের অপচয় 
রোধ করা যাবে আর একটি ভাল খাবারও 
আমর। পেয়ে যাবো! আনারস ন'নাভ বে 
রক্ষণ করে রাখা যায যেমন টুকারে। কারে 
কেটে রসে রেখে, স্কোয়াশ, মোরব্বা, তাছাড়। 
জাম, জেলিও কর! যায়! আজ এখানে সহ. 
ও সস্তায় আনারস সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি নিতে 
আলোচন! কর! হোলো । সেটি চিনির রসে 
আনারসের টুকরো সংরক্ষণ | 
সংরক্ষণের জন্থা ভাল জাতির আলারস (লো 
নিন। সেদিক থেকে জায়েপ্ট কিউ, কিউ, 
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বস্গুদ্ধর| £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখা। 


কুইন জাতই শ্রেষ্ঠ। সুপুষ্ট ফলগুলি ঘরের একটি 
তাকে বা মেঝের ওপর একটি একটি করে হিছিহে 
রেখে দিন। ফলের গায়ে হলদেটে ল'ল রুঙ 
ধরলে বোঝ] যাবে, বয়ামে ভরার উপযুক্ত সময় 
এসেছে । পাকার ঠিক আগে ফল থেকে সুগন্ধ 
বার হতে থাকে । ভালভাবে পাক৷ (বেশী 
পাক! নয়) ফল নিয়ে, কলের ধার! জলে ব। 
পরিফ!র টাটকা জলে, ভাল করে ধুয়ে নিন। 
পচ! বা পোকা-কাটা অংশ থাকলে তা কেটে বাদ 
দিন। ষ্টেনলেস স্টিলের ছুরির সাহাযো খোস। 
ছাড়ান। “৮” আকারের ছুরি না! থকলে 
সাধারণ ছুরি দিয়ে, চোখগলি তুলে বাদ দিন। 
যেমন চওড়া পাত্রে রাখবেন, তার ব্যাস অনুযায়ী 
ফলগুলি গোল করে কাটুন। আড়াআড়িভাবে 
ফলটি ধরে, ভুতি সমেত ১*২৫ সেঃ মিটার মোটা, 
গোল গোল চাকতিতে কেটে নিয়ে, পরে মাঝের 
শক্ত ভুতি গোল করে কেটে বাদ দিলে, মাঝে 
গর্ত সমেত গোলাকার চাকার মত দেখতে হবে। 
চাপ দিয়ে গোল করে কাট! সম্ভব হয় এক বিশেষ 
ধরণের ছুরির সাহায্যে। বাড়িতে চেঁকে?, 
আয়তাকার, তিনকোনা বা বিভিন্ন আকারের 
ছোট ছোট টুকরোতে কাটা যেতে পারে। 
তবে এক একটি বয়ামে, একই ধরণের কাটা 
ফলের টুকরে| ভরতে হয়। টুকরো! করার পর 
ফলের পড়ে থাক অংশ দিয়ে স্কোয়'শ করে, 
খরচ আরও কমানো যায়। 
উপকরণ 

আনারসের টুকরো ৩কেজি 

চিনি ১'২ কেজি 

জল ১৮ লিটার 

সাইট্রিক আসিড ১৮ গ্রাম 


২৬ 


প্ৰস্তত প্রণালী 

৪০-৫০ শতাংশ চিনির রসে টুকরোগুলি 
সংরক্ষণ করা হয়। এক কাঁপ চিনির সঙ্গে ১ 
কাপ জল মেশালে ৪4 শতাংশ ছলতের রস 
তৈরী হয়। প্রতি কেজি রমের সঙ্গে ৬ প্রান 
হারে সাইট্রিক আলিড মিশিয়ে রস ফোটান। 
চিনি গলে গেলে, গরম রস খাপি মাকন 
কাপড়ের সাহ'যো;। ময়লা ও গাছ ঠেকে নিন। 
৩০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত কর! স্বচ্ছ 
কাচের, চওড়া মুখের বয়াম, ফুটন্ত জল থেকে 
তুলে, জল ঝরিয়ে ফলের টুকরোগুলি তাতে 
ভরুন। রূসটির তাপ ৮৫: সেঃ দত স্ামান্ত 5৩1 
করে; ফলের টুকরো ভর! গরম বয়ামে ভরুন। 
এতে ফলের টুকরে'গুলির মাঝের ফাক রসে 
ভরে, হাওয়া বার করে দেবে: 
লক্ষ্য রাখবেন যাতে ব্য়ামের মাথার ক্িকে 
১'২৫ সেঃ মিউ'র মত অংশ খালি থাকে । ঠ। 
বয়ামে গরম গরম রঙ ভরলে তাপের পার্থকোর 
জে ব্য়াম ফেটে যেতে পারে। নোট কথ; 
রসটি আগে ভ'গে তৈরী করে নিলে ভাল হয়। 
ভরার পর ঢাকনা আলগা করে লাগে দিন। 

একটি পত্রে জল ভরে, তাতে ফলের টুকরে। 
ও রস ভরা ব্যাদগুলি বসিয়ে রাখুন। বাইরের 
জল যেন বয়ানের মাথা! থেকে ৫ সেঃ মিটার 


পক্ষ বত ক চে নস 
নিচে থ'কে | টকা দিয়ে ৭১০ মিনিট 


বঙ্গ ভরি সহ 


'টান। 
এর ফলে বয়ামের মাথার ঢকের খালি অংশে 
হেটুকু বাতাস আছেঃ তা গরম হয়ে আংশিক 
বোরয়েযায়। বয়ামের মাঝখানের ভাপ ৮২-- 
৮৫ সেঃ হলে পর বায়ু নিরোধক প্যাচ ভাটা 
ঢাকন] দিয়ে বয়ামের মুখ বঙ্ক করে দিন। 
বয়ামের ঢাকনার ভেতর দিকে একটি রবারের 


চাক'ত অবশ্যই থাক! দরকার। ঢাকনা ভাটলে 
এ চাকতি এমনভাবে বয়ামের মুখে এটে যায়, 
যে বাইরের হাওয়া ভেতরে যেতে পারে ন|। 

এর পর ফলের টুকরে। ভরা ঢাকন! আাট। 
বয়ামঞ্চলি একটি ডেকচির ভেতর ভাজ কর! 
কাপড়ের ওপর শুইয়ে রাখুন। বয়ামের ওপর 
২'৫--৫ সেঃ মিটার জল থাকার মত জল ভরুন। 
জলে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। ফোটার সময়, 
ফল ভর! ভারি বয়ামের ধাকা লেগে ফাটার 
ভয়, তলাকার কাপড় রোধ করে। বয়ম তার- 
পর হাওয়াযুক্ত জায়গায় রেখে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ড 
করে নিন নয়তে। বয়ানের ভেতরের ফলের ফিকে 
হলদে রঙ, বাদামী হয়ে যাবে। বয়াম ঠাণ্ডা 
করার সময় বিশেষ করে লক্ষ্য রাখবেন; গরম 
বয়ামে কোন মতেই যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটে ন! 
লাগে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, বয়মের বাইরের গ। 
ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে, শুকিয়ে নিয়ে, পরিচয় 


পত্র (লেবেল ) লাগিয়ে নিন। ভবিষ্যতের জন্যে 
মূল খরচ 

টাক! 

ছুটি আনারস ৫ কেজি ৫-০০ 

চিনি ১২ কেজি ২*৭৫ 

সাইট্রিক আা'মিড ১৮ গ্রাম ০২৫ 

৮৩৩ 


মোট খরচ_-৮'০০+-৩০*০০--৩৮০০ টা/ক]। 
যদি প্রতি বয়াম গড়ে ৩৭৫ টাক! দরে 
বিক্রি হয়, তাহলে ১৫টি বয়ামের বিক্রুয়মূলয হয় 
৫৬'২৫ টাকা । খরচ বাদ দিলে ৫৬'২৫-- 
৩৮০০ -,১৮২৫ টাক। লাভ হয়। অৰ্থাৎ লাভ 
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বয়াম শুকনে! ও ঠাগু! জায়গায় সংরক্ষণ করে 
রাখুন। অসময়ে রস সমেত টুকরোগুলি 
পরিবেশন করুন অথবা! তার সঙ্গে দুধের ক্রীম 
মিশিয়ে ফলের সালাদ হিসেবে খাওয়াতে পারেন। 
নিজেরাও খেতে পরেন বা পরিচিতদের মধ্যে 
বিতরণ করতে পারেন। তবে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে নিতে হলে তারজন্যে F.P.0 লাই- 
লেন্সের প্রয়োজন হয়। 
খরচ 

পাচ কেজি আনারস থেকে তিন কেজি 
ফলের টুকরো! পাওয়া যাঁয়। বয়াম প্রতি 
২০০ গ্রাম করে টুকরো ধরলে, ১৫টি বয়ামের 
প্রয়োজন হবে। খঈচটি ছ ভাগে ভাগ কর! যায়। 
(ক) মূল খরচ__যাতে ফল, চিনি, আসিড 
ইত্যাদির কেন! খরচ আসে। (খ) আনুসঙ্গিক 
খরচ-__যাতে বয়াম, পরিচয় পত্র, শ্রমের দাম; 
আগুনের, হিসাব রাখার কাগজ পত্র ইত্যাদি ধর! 
হয়। 


আনুসঙ্গিক খরচ 
টাক! 
১৫টি বয়াম ১৫.০০ 
এক জনের শ্রম ১০*০০ 


পরিচয় পত্র; আঠা, জ্বালানী এবং বিবিধ ৫০০ 





৬৩০০০ 


শতকর! প্রায় ৫০ টাকা দীড়ায়। এ লাভের 
অঙ্কের সামান্য তারতম] হতে পারে এবং তা 
নির্ভর করে বাজার দরের ওপর। তবুও কুটির 
শিল্পের পথে এই লাভ খুব উৎসাহের বিষয় নয় 
কি? 








কম্পোস্ট প্রতিঘোগিতা 

এ বছরের বীকুড়। জেলা কম্পোষ্ট প্রতি- 
যোগিত।য় (১৯৭৭--৭৮) সালতোড় ব্লকের 
রঘুনাথচক গ্রামের অগ্রগামী যুব সংঘ প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। কম্পোষ্ট তৈরিতে উৎসাহ 
দেওয়ার জন্য প্রতি বছরই এই প্রতিযোগিতার 
আয়োজন কর! হয়। গত ১৯৭৫--৭৬ সালে 
বাকুড়! ২নং ব্লকের প্রতাপপুর কুষি চ1 মণ্ডল 
এবং ১৯৭৬--৭৭ সালে ছাতন! ব্লকের বঁড়শী 
আদিবাসী কৃষক কল্যাণ সমিতি প্রথম পুরস্কার 
পান। 
সন্দেশখালি ২নং বক সমাচার 

গত বছর উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি 
২নং ব্লক এলাকায় যেখানে অধিক ফলনশী 
জাতের আউশ ধানের চাষ হয়েছিল মাত্র ৯০ 
একরে, সে জায়গায় এ বছর ৯৯০০ একরে অধিক 
ফলনশীল আউশ ধানের চাষ হয়েছে । গত 
বছর অধিক ফলনশীল জাতের পুসা ২-২১ ও 
কাবেরী ধানের গড় ফলন ছিল একর প্রতি ৪০ 
মণ আর আই-ই-টি ১৪৪৪ এর ফলন ছিল 
একরে ৪২ মণ। গত বছর আমন মরস্থমে অধিক 
ফলনশীল জাতের মোট পাঁচ হাজার একরের মধো 
তিন হাজার একরে চাষ হয়ে ছিল পঙ্চজের। গন্ড 
ফলন পাওয়া! যায় একরে ৪৫ মণ। এ বছর 
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জমির পরিমাণ বেড়ে স।ত হাজার একর হবে বলে 
আশ! কর! যাচ্ছে । সার ও কীটনাশক ওষুধের 
দোকান ব্লকের এলাকায় ছিল না-কৃষকদের 
অসুবিধার কথ! বিবেচনা! করে এই বছর মোট 
চারটি সার ও ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে। 
এতে এ এলাকার কৃষকভায়েদের খুবই নুবিধা 
হচ্ছে। এই দোকানগুলির মধ্যে রামপুর গ্রামে 
দুটি, গাঁবাবডিয়াতে একটি ও আতাপুরে একটি । 
বিজয়ী আম চাষীর কথা 

সর্বভারতীয় ফল প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় 
পশ্চিমবঙ্গের আম দশটি পুরস্কার জিতে নিয়ে 
এসেছে। গত মাসে এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় 
অন্ধ্রপ্রদেশের ইলুরুতে। রাজ্য সরকারের 
খামারগুলি পেয়েছে ছুটি পুরস্কার । তিনটি প্রথম 
পুরস্কার ও একটি দ্বিতীয় পুরস্কার ব্যক্তিগতভাবে 
পেয়েছেন দুজন চাষী । শ্যামনগরের নিকটবতঁ 
নতুন গ্রামের তরুণ দেবাশিস ঘোষ হিমসাগর ও 
প্রতাপপুর আমের জন্য পেয়েছেন ছুটি প্রথম 
পুরস্কার। তার বাব! জয়দেব ঘোষ বোম্বাই ও 
ল্যাংড়ার জন্য পেয়েছেন যথাক্রমে প্রথম ও 
দ্বিতীয় পুরস্কার । 
সমবায় সার বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ শিবির 

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত শেঠ- 
পুকুর সংলগ্ন মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন হলে 
ইণ্ডিয়ান ফারমার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ 
লিমিটেড ২৪ পরগণ! এর উদ্যোগে সমবায় সার 
বিক্রেতাদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োভন 
কর! হয়েছিল। আলোচন! সভায় পশ্চিমবাঙ্গে 
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সার সমস্ত! ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা হয়। এই আলোচনায় যোগ দেন 
নহকুমা কৃষি আধিকারিক ( বসিরহাট ), মহকুন। 
কৃষি আধিকারিক ( বনগঁ1); ডেপুটি রেজিষ্টার 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ ও আরও 
অনেকে ৷ গত বছর পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় 
সমবায় সমিতির মাধ্যমে সার বিলির বাবস্থ! 
করেন এই সংস্থা । 
আমডাঙ্গা ব্লকের ধনিয়া গ্রাম পাটচাঁষে 
উৎসাহী 

উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙ্গ। ব্লকের ধনিয়। 
এলাকায় এ বছর পাটেপ্প চাষ বেড়েছে। গত 
বছরের ২৯০ একরের জায়গায় ২৫০ একরের 
বেশী চাষ হয়েছে । সত্য বিশ্বাস বি. এ পাশ 
কৃষক । গত বছরের ১২ বিঘা! থেকে এ বছর 
৩ বিঘায় পাট চাষ করছেন। অগভীর নলকূপ 
তার সহাঁয়। ননী গোপাল বিশ্বাস পাট চাষ 
করছেন ৪ বিঘায়। এর! বীজ বোনার আগে 
আগাছানাশক ওষুধ বাসালিন ব্যবহার করেছেন। 
পশুপতি ঘোষের পাটের এলাকা প্রায় ২০ বিঘে। 
গ্রামসেবক এবং ভারত জার্মীণ সার প্রকল্পের 
কর্মীর কাছ থেকে তিনি পথনির্দেশও পেয়েছেন। 
লাইনে পাট বুনেছেন তিনি। এ এলাকার আর 
একজন কৃষক সত্যবাবু পাটের আগে এ জমিতে 
১০ কাঠায় সরষে করে ১ কুইঃ ফলন পেয়েছেন। 
আর সোনালিকার চাষ করে বিঘেয় ৯ মণ গম 
পেয়েছেন। জল কিনে ছায়া কান্ত সুত্রধর এ 
বছর প্রথম ৩ বিঘেতে পাট চাষ করেছেন। 


২৯ 


ল্বিস্পেজ্ল সংলাদ (এ) 
কমু < সমস উল্ৰহন বিভাগ 


| বহুন্ধরার আষ'ঢ় সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভান সম্বন্ধে বিভিন্ন কর্নহৃচী ও প্রকল্প নিয়ে 
আলোচনা কর! হয়েছে । এইসব প্রকলগুলির দধ্যে উদ্যান গবেষণার কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গত 
সংখ্যায় আমর! জানিয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন 
এলাকায় ফল ও সবজির উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে । এইসব গবেষণা কেন্দ্রে 
উচ্চ ফলনশীল ক্র'তের ফল ও সবন্ভি নিকংচন, সংকর জাতের ফল ও সবজির উদ্ভাবন, (২) সহজ ও 
সস্তায় কলম ও চারা তৈরি, সবজি বীজ তৈরির প্রথ উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে গবেহণা করা হয়ে 
থাকে। পরীক্ষালর্ধ ফল সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর এ সংখ্যায় দেওয়া হলো । ] 
আম 

এ পর্যন্ত দু'শোর উপর সংকর জাতের আমগাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব গাছে কিছু 
কিছু আম ফলতে সুরুও করেছে । এসব গাছের ফলের গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ 
গর্ধস্ত ৬টি সংকর গাছের আম খুব ভাল বলে বিবেচিত হয়েছে । এগুলো! হোল সুলতান পছন্দ ১ 
আলফানসো ; হিমসাগর ১ আলফানসো সমাদার পছন্দ ১ ল্যাংড়া; ল্যাংড়া ১ বাঙ্গালোর! এবং 
হিমসাগর ১ নিলামের সংকর। এসব গাছ থেকে কলম করে সরকারী নার্শারীতে লাগাবার 
বন্দোবস্ত কর! হচ্ছে। আমের সংকরীকরণের নতুন পদ্ধতি কৃষ্ণনগরের গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত 
ছয়েছে। এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অনেক সংকর ফল তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিটি এখন 
ভারতে সর্বত্র গৃহীত হয়েছে । 

কলম তৈরির ব্যাপারেও পরিবর্তন ঘটেছে । আগে ছিল জোড় কলম। নতুন পদ্ধতির মধ্যে 
(ভিনিয়ার কলম তৈরি পদ্ধতিই প্রধান। এই কলম গাছে অল্প সময়ে ফল পাওয়া যায়। 

আম গাছকে ছোট করার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলছে। এতে বিঘায় বেশী সংখ্যক আমগাছ 
গাগানে। চলবে । এতে বিঘা প্রতি ফলন বেশী হবে আর ফল পাড়া, স্প্রে কর! ইত্যাদির সুবিধা 
হবে। 

ভাল ফলনের জন্ উন্নত ফলনশীল গাছ বাগান থেকে বাছাই করে, তার থেকে কলম করে 
সূরকারী নাশারীতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ রকম গাছ থেকে কলম তৈরি করে বিতরণ করা 
হবে। এইভাবে উচ্চ ফলনশীল ফলের বাগান ক্রমশঃ বেশী তৈরি হবে। 


মুহৃি লেবুর উৎপাদন বাড়াবার জন্য তালডাংর! গবেষণ! কেন্দ্রে কাজ চলছে এবং এই 
স্বামারে যে সুহ্্ধি লেবু তৈরি হয়েছে ত! স্বাদে গুণে খুবই ভাল। 


৪৩5 


চি 


বস্মুন্কর! £ শ্রাবণ £ ১৩৮৫ 


এছাড়া গবেষণ! চলছে আঙুর; কলা, আনারস, পেয়ারা, সফেদ] ও নান! পাহাড়ী এলাকার 
ফলের ওপর । 
সবজি 

ফল ছাড়! বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটির উপযোগী উন্নত জাতের সবজি নির্বাচনের উপর জোর 
দেওয়। হয়েছে। 
ফুলকপি 

ফুলকপির কয়েকটি জলদি জাত বার করা হয়েছে। এর মধ্যে জওহর মোতি, সিংকুয়ারী, 
গরমিওয়ালী এবং প্রকাশ-নির্ধাচন কর! হয়েছে । মাঝারি নাবি জাতের মধ্যে কালিম্পঙডের “নিয়” 
খুবই টা | 
মটরশু 

“কৃষ্ণনগর ডোয়াফ ” জাত নির্বাচন কর! হয়েছে । এর শুটি বেশ বড়, ফলন ভাল ও দান৷ 
মিষ্টি। এ ছাড়া আরও উন্নত জাত নিয়ে গবেষণ। চলছে । 


টমেটোর প্রায় ৪৬টি জাত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর মধ্যে «পুষা-রুবি” স্বাদে ও 
ফলনে খুব ভাল। ফলনও দেয় অনেকদিন ধরে । মাঝারি জাতের মধ্যে কুষ্ণনগরে বাছাই করা 
জাত, কৃষ্ণনগর ২০ ভাল। 


পরীক্ষা! করে দেখ! গেছে, পেয়াজ প্রতি সারিতে ৬ দূরে দূরে এবং এক চারা থেকে আর 
এক চার! ৪ দূরে দূরে লাগালে ফলন ভাল পাওয়া যায়। পেঁয়াজের আকারও ভাল হয়। এসব 
ছাড়া বেগুন, পটল প্রভৃতি ফলের উন্নত জাত ও বেশী ফলনের জাত তৈরির ওপরও গবেষণা চলছে। 

ফল ও সবজির চার! ব! বীজের জন্য দরকার হলে উদ্যানবিদ পশ্চিমবঙ্গ) কৃষ্ণনগর উদ্যান 
গবেষণ! কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ কর! হচ্ছে। 
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গোলা ভ'রে ধান তুলতে হ'লে কীটতপোকার 
সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী) হালের সহ 
হরনের কীপোকাকে জতান্ত কাঃা)করী 
ভাবে ও কম খরচে নিয়ন্কুণ করতে হ'লে 
বায়ারের নিয়লিখিত কীটনাশক কাবকার 
করুন, এলো আম্বর্ঠাতিক ক্ষ এ জতাস্ত 
পভাৰশালী ৰ’লে পমালণিত হয়েছে: 


তক্ক্ঞাতিলজ্ঞ 
(Metacid 50) « 
০েলন্বান্লিজ্ 
(Lebaycid 1000) « 
= ভিন ঞিনন্ন 
(Folithion ) 


ঝকলসলা রোগ ও চিটে- বর বন্ধ, করতে 
| হ'লে ৰাবহ্বায় ৰকন - 
2 (Hinosan®) 


এসৰ কীটনাশক কী জশ্/জনক ফাল (দেয় 
তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন । 





এ | ধানের সব কীটনাশক উপযুক্ত সময়ে, 
সাৰ্ধান তার সঙ্গে, প্রতোক পাকে *দত 
পৃস্তিকার নির্দ্ধেশ অনুধায়ী বাবহার করুন 
টন | আর দেখুন ধানের ক্ষেতে কেমন ঢেউ 

| | খেলিযে ফসলের চারা অপূর্ব বাহার সৃষ্টি 
// করেছে ' 
আরও বেলী জানবার জন্য আপনার 
|| বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করুন 






RN 


f / 
-- রঃ 
তি 





কীটনাশক 


কীট গোকা ্ুপোবসৎ 
| ফসল সুরক্ষায় বাজীমাৎ 


জট ১.13:1818 (8511৯) 


৪: শৰ্ত হ্দশ্র। 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ততার সংবাদ ও রচনা, কষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভ্ভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার, ভুমিসংক্ষার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুথ্ধিভিত্তিক কৃষ্টির ও ক্ষ_দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
জংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমুল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ 8০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না ॥ 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাস থেকেই বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককালীন প্রদেয় যান্মাসিক চাদার হার ১'৫০ টাকা এবং বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । 
চাদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার”-এর নামে লেখা রেখাক্কিত (ক্রুস্ড্) পোষ্টাল অডার অথবা রেখাক্কিত 
চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিকার দপ্তরে (উপরে দেওয়া অফসেট প্রেস, টালীগঞ্জের ঠিকানায়) পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার $ প্রেখম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪থ কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা», সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন্‌-এস্‌" দ্বারা স্বীকৃত 
এজেল্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় ॥ 

“বসুন্ধর।'-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, ১€১৭+০ সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮'৫ সে, মি, ১১২৫ সে, মি, । 
ইহা একটি রুষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিক্তাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কপির 


কমে এজেন্সী দেওয়া হয়না । এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 


বসুন্ধরা : শ্রাবণ £ ১৩৮৫ 
পা ক 11101618 


চাববাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাঞ্রে-ইণ্ডাষ্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড ৯২২ 
আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন £ [7485 ) 
SS 
| ‘ / 


১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর । ইণ্টারষ্যাশনাল ' এস্কর্ট। - টি 
ফোর্ড ট্রাক্টর । Bens 

২। রাসায়নিক সার ২। কুবোট!! মিৎশুবিশি পাওয়ার টালার। 
৩। “সজল!” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 

৩। জৈব সার পাম্পসেট। 

| ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাঞ্রে।” স্প্রেয়ার। 

৪। রোগ ও কীটনাশক ওষথ ৫। “বেনাগ্রে।” পাওয়ার / পেডাল থে শার। 
| ৬। হস্তচালিত হুইলহে৷ / সীড্‌ উইডার ! 
৫। মাটি সংশোধক সীড, ড্রীল । লোহার লাঙ্গল, প্রভৃতি । 


' তদুপরি, কর্পোরেশন শীঘ্রই কলকাতার কাছে বানতলা য় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জৈব সার উৎপাদনক্ষম 
একটি কারখান! চালু করবে, যেখানে প্রতিদিন শহরের ১২৫/-১৫০ টন অব্যবহার্য আবজ'ন! থেকে 
মূল্যবান জৈব সার তৈরী হবে। এই জৈব সার ব্যবহারের ফলে কম খরচে অধিক ফসল পাওয়া! 
যাবে এবং জমির উর্ববরতাও বৃদ্ধি পাবে। 
বিশদ বিবরণের জন্য নিন্ঘলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 2 


ওয়েষ্ট বেঙ্ছল এ/ে -উপ্াষ্ীজ 
কপে।রেশন লিমিটেড 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (5র্থ তল! ) কলিকা'তি। - ৭০০০০১ 
গ্রাম £ এগ্রিনপুট, i ফোন £ ২২-২৩১৪ 
০ (৩টি লাইন.) . 


&. 


পান 


(কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুকিত ও প্রচারিত) এ রি 




















সম্পাদিক! £ স্ুলেখা ঘোষ 


জেলার খবর 
বিশেষ সংবাদ (৮) 


LEE 


রবিশসা সমৃদ্ধ পশ্চিমদিনাজপুর জেলা ... ৫-৮ 


জীতেশ চন্দ্র ধর 


অন্ধ হয়েও তারকনাথ যা পেরেছেন ‘eee ৯-১০ 


প্রবীর ঘোষ 


মুক্ল বাগচী 


নতুন আলো (রূপৰু) ১১-১৬ 
কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 
জমি, বিনিময়ে অধিকার (কবিতা) ৮৯৯ ১৭ 


আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণার আলোচনাচক্র ১৮-১৯ 


ডালে তেলে পঞ্চশীল 


আজিজুল হক 


পশ্চিমবাংলাগয় সরষের চাষ 


নীলমণি মিন্ 


ভাদ্র _ ১৩৮৫ 


hn. Ec it MOA 
এ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কষি-তথ্য 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী  *. 


২০-২২ 


২৪-২৭ 











ংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত 





সারথিয়ন” 
গবাদি গৃহপালিত পশু, এবং হাস" 
মুরগিকে কীট ও আনুযা্জক 
পোকাম।কড়ের হাত থেকে 
পুরোপুবি সুরক্ষিত রাখার জন্থা। 
গৃহপালিত পণ্ড পোকামাকড়ে আক্রান্ত 
হলে তার অর্থ একটি_ আপনার প্রচুর 
লোকমান । 

কিন্ত এখন লায়খিয্মনের কলাণে 
আগনার গৃহপালিত গবাদি পশু ও হাস- 
মুরগি পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত 
হয়ে দৃত্ব-সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। 
এটি একটি কম ঝুঁকির কীটনাশক ওষুধ । 
নাড়াচাড়া কর! নিরাপদ ও বাবহার 

করলে গরচ কন হ্যর়। 

গৃহপালিত পশুদের গায়ে কিনব চারিপাশে 
ছড়িয়ে দিলে লায়খিয়ন তাদের অপুরণীঃ 
ক্ষতির হাত পেকে বাঁচায় । 

লায়থিয়ন নায়নামিড কোম্পানীর তৈরী | 
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সায়থিয়ন'এছাড়! 
৯১ টি বিভিন্ন শসা আক্রমণকারী | ৫০টি বিভিন্ন শকসব্জী ও 
১০০টি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ফলের গাছপাল। জক্রমণকারী 
নিয়্জণে কার্যকরী । ৭৫টিরও বেশী পোকামাকড় 
পোকামাকড়ের আক্রমণে আপনার খেতের নিয়ন্ত্রণ করে। 


ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে 
আপনার লাভের ঘরে পড়বে শুগ্ঠ । 

এখন পোকামাকড়ের হাত পেকে বাচাবার 
জন্য ফসলে দায়খিয়ন লাগান। 

কম ঝুঁকির জোরালে! কীটনাশক ওষুধ 
সায়থিয়ল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- 
মাকড় ধ্বংশ করে আর অপারিদীম ক্ষতির 
হাত পেকে আপনার ফমলকে রক্ষা! করে। 
নিরাপদ, কার্ধকর ও কম খরচের সায়থিয়ন 
ফসল কাটার ১-৩ দিন আগে লাগাল যায় ও 
তাতে পরিপক্ক ফনলে ক্ষতিকর জবশিষ্টাংশ 


আপনার শকনম্ত: ও ডলের গাছপাল1 ঘগন 
কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় দ্বারা বিপদগ্রপ্ত 
হয় তগন তার একমাত্র প্রতিকার হল 
মায়থিয়ন 

কন কুকির, কোরাল কীটনাশক ওধুধ 

সায় থিয়ন স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- 
মাকড় ধ্বংন করে আর অপরিনীম ক্ষতি 
হতে দেয় ন1। 

সায়থিয়ন ফসল তোলার ১-৩ দিন আগে 
লাগান যায় ও তাতে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 
লেগে পাকে না। 


লেগে খাকেনা। Fo 
সায়থিয়ন সায়লামিড কোম্পানীর তেরী। 
সায়খিয়ন সাযনামিড কোম্পানীর ত্রৈরী। y 
« কৃষি বিভাগ, 
সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


মুন 


কীটনাশক 





পোঃ বঃ নং 2১,৯, বোস্বাইী ৪** +২৫ 
+ জর iredemad of Americen Cyenamd Company. উজার, Mew Jevey, US A. 


সালাখিয়ন তি রি চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায় 


ত 





৩*শ বর্ষ; ৫ম সংখ! 
ভাদ্র ১৩৮৫ 





এ বছর স্বাধীনতার একত্রিংশ বছর পূর্ণ হলো । অর্থাৎ ৩১ বছর 
হলে। আমরা আমাদের ভাগ্য গড়ে তোলার অধিকার পেহেছি। 
কৃষি প্রধান এই দেশ। কৃষি উন্নতির সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নও 
জড়িত। তাই একটু ভেবে দেখা যেতে পারে যে এই স্বাধীনোত্তর 
সময়ে কৃষিতে আমরা কতট! অগ্রসর হতে পেরেছি। 

খাগ্যশস্তের মোট ফলনের পরিমাণ দেখতে গেলে দেখ! যাবে যে 
ফলন মোটামুটিভাবে আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে; তবে ক্রম- 
বর্ধমান লোকসংখ্যার তুলনায় খাগ্ের মোট ঘাটতি দূর করা এখনও 
সম্ভব হয়নি। সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার লক্ষামাত 
প্রতি বছর ঠিক কর! হয়ে থাকে। এ বছর মোট তগুল জাতীয় খাদ- 
শস্যের লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে ৯১'০০ লক্ষ টন। এরমধ্যে আমনের 
(চালেরহিসাবে) লক্ষ্যমাত্রা! ধরা হয়েছে ৫৬*০০ লক্ষ টন । আর সর্বমোট 
খাদ্যশস্তের লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে ৯৬'০০ লক্ষ টন। গত বছর 
কেন্দ্রীয় যোজন! পর্ষদ খাদ্যশস্তের লক্ষ্যসীম। ঠিক করেছিলেন ৯০ লক্ষ 
টন। এই প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে গত বছর (১৯৭৭-৭৮ সালে) 
আমন ধানের ফলন এ রাজ্যে সর্বকালীন রেকর্ড স্থষ্টি করেছে। চালের 
হিসাবে এই ফলন ৫৮৬১ লক্ষ টন। যোজন! পর্ষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত 
অন্যান্য খাগ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কর! সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া 
সরষে ও অন্যান্য তৈলবীজের উৎপাদনও যোজনা পর্যদ য। ঠিক করে- 
ছিলেন তাও পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। 

এট! সম্ভব হয়েছে কারণ উত্তর স্বাধীনত। কালে কৃষি উৎপাদন 
বাড়াবার ওপর যথেষ্ট. গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অধিক ফলনশীল 
জাতের শস্তের চাষ, সেচের ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা, কৃষি খণ, সার; বট 
ওষুধ, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি চাষের ক্ষেতে নব যুগের সূচন। 
করেছে বল যায়। 

তবে কৃষির ফলন বাড়লেও গ্রামের অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের 
আধিক উন্নয়ন কিন্তু সে তুলনায় হয়নি। অথচ আমাদের দেশের 
লোকসংখ্যার বেশী অংশ এরাই । গ্রামের কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষের 
উন্নয়ন ন! হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নও সম্ভব নয়। 

বর্তমান সরকারের দৃষ্টি কিন্ত বেশী করে এই দিকেই রয়েছে। 
কৃষিজীবী ক্ষেতমজুর, ভাগচাঁষী, প্রান্তিক, ক্ষুদ্রচাষী প্রভৃতিদের তিক 


বসুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য! 


উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষি খণ দান ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন কর! হয়েছে। বর্গাদার ও 
ভাগচাষীদের কৃষি খণ পাবার সুযোগ ছিল ন1। 
এখন সমস্ত বর্গাদারই কৃষি খণ পেতে পারবেন। 
খণ দেবার পদ্ধতিও সহজ কর! হয়েছে। কৃষি 
মজুরদের দৈনিক মজুরীর হার বাঁড়ানে। হয়েছে। 
তাছাড়া চাষের অগ্রগতির পথে যেসব বড় বড় 
বাধা রয়েছে তাও দূর করার জন্য এই সরকার 
বিশেষ চেষ্টা করছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে উন্নত জাতের বীজের সরবরাহ 
চাষের একটি বড় সমস্যা । এই সমস্তা দূর করার 


জন্য এই সরকার এই রাজ্যে একটি ষ্টেট সীড 
করপোরেশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সরকার অনুস্থত 
নীতি ও কর্মধার৷ কৃষিকাজে যে গতিশীলত। এনে 
দিতে পেরেছে তাতে আশ! কর! যায় যে দেশ 
সামগ্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। গত 
বছরের উৎপাদন কৃষকের মনে যে প্রেরণ! 
জাগিয়েছে তা এ বছরের উৎপাদন লক্ষ্যসীমায় 
পৌঁছাতে আমাদের কৃষকদের নিশ্চয়ই সাহায্য 
করবে। কৃষকদের কাছে আমাদের অনেক বড় 
আশা। 





৮ 


bod 


পশ্চিম দিনাজপুর জেল! কৃষি প্রধান । এই 
জেলার ১৩,১৯,৬১০ একর ভৌগোলিক আয়- 
তনের মধ্যে ১১,০৯,০*০ একর জমিতে চাষ হয়। 
ফসলের মধ্যে ধান ও পাটই প্রধান । রবি শস্তের 
চাষ এ অঞ্চলে আগে খুবই কম হ'ত। এর 
প্রধান কারণ সেচের অভাব। এই জেলার 
সেচের ব্যবস্থা! বলতে পুকুরের জল ছাড়া কিছুই 
ছিলো না। ১৯৫৬ সালে প্রথম এই জেলায় 





নলকৃপের ব্যবস্থা কর! হয় এবং পরীক্ষ।মূলক- 
ভাবে চারটি,গভীর নলকূপ চার জায়গায় বসানো 
হয়। তারপর ক্রমশঃ গভীর নলকূপ, নদীজল 
উত্তোলন পরিকল্পনা, গুচ্ছ নলকূপ প্রকল্প প্রভৃতির 
সাহায্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সেচের 
এলাক1 দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। সেচ সেবিত 
জমির পরিমাণ বছর বছর কিরকমভাবে বেড়ে 
যাচ্ছে তার একটা! ছক দেয়৷ হোল। 


১৯৭০-৭১ পর্যন্ত ৫৯১৪৯৫ একর বছরে ৩৯৪৮ একর 
১৯৭১-৭২ ৬৩৪৪৩ +» 9 ১২৬১ » 
১৯৭২-৭৩ ৬৪ ৭০৪ ঠি ? ১২৯৬ ৮» 
১৯৭৩-৭৪ ৬৬,৫০০ ৬ ১৭৯৬ » 
১৯৭৪-৭৫ ৯১৮৯০ ৮ » ২৫৩৯০ »% 
১৯৭৫-৭৬ ১,১১:৯৫৪ » 2» ২০০৬৪ » 
১৯৭৬-৭৭ ১,১৪,৩৯৬ » ৮ ২9৪২ & 
১৯৭৭-৭৮ ১,১৪,৭৯৮ ৮ 9৬8 ৯ 


মুখ্য কৃষি আধিকারিক, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর । 


বস্ুুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


অবশ্য গত তিন বছরেই এ জেলার সেচ এলাক। 
অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে গেছে। তার কারণ 
সরকারী সেচ প্রকল্প এবং ব্যাঙ্কের খণে বেসরকারী 
গুচ্ছ নলকৃপ প্রকল্প। আগে এই জেলায় গম 
চাষ হতোনা বললেই চলে। কিন্ত গত কয়েক 
বছরে গম চাষের এলাকা! এত দ্রুত গতিতে বেড়ে 
গেছে যে গম চাষ এখন রবি মরসুমে প্রধান ফসল 
হিসাবে গণ্য করা যায়। বীজ; সার, কৃষিখণ 
প্রভৃতির যোগান ঠিক থাকায় ১৯৭৬-৭৭ সালে 
গম চাষের এলাক। আগের আগের সমস্ত রেকর্ড 





হিসাবে এ জেল! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। 
১৯৭৭-৭৮ সালে সরষে চাষের এলাকা! বাড়।বার 
জন্য এবং গমের দাম কম থাকার জন্য যদিও 
গমের এলাকা গত বছর কমে গেছে, তবুও 
একর প্রতি গড় ফলন অনেক বেড়েছে । নীচের 
পরিসংখ্যানে দেখ! যাবে যে ১৯৭১-৭২ সালের 
তুলনায় ১৯৭৭-৭৮ সালে একর প্রতি ফলন কমে 
গেছে, কিন্তু জমির এলাকা! ১৯৭১-৭২ এর 
তুলনায় ১৯৭৭-৭৮ এ অনেক বেড়ে গেছে। 
নীচের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে যে গমের 


ছাড়িয়ে গেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের এলাকা ফলন এ জেলায় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। 
গম চাষের খতিয়ান 
সাল চাষের পরিমাণ মোট উৎপাদন একর প্রতি উৎপাদন 
( একরে ) (মেঃ টন) ( কেজিতে ) 
১৯৫০-৫১ ১,৪৮২ ৪০৩ ২৭০ 
১৯৭০-৭১ 8৮,৮৬৩ ৫৫,৪০৫ ১১৩০ 
১৯৭১-৭২ ৫০,৭০০ ১৪,০০০ ১২৬২ 
১৯৭২-৭৩ ৯৭,৫২৫ ৭৬,৬০০ ৭৩৫ 
১৯৭৩-৭৪ ৬৮,৬৯০ ৫৮,৬৬৭ ৮৫৪ 
১৯৭৪-৭৫ ১,০৪,৯৪০ ৭8,৫৪০ ৭১০ 
১৯৭৫-৭৬ ১১৫২১৬৫০ ১,০৩,৩৪০ ৬৭৭ 
১৯৭৬-৭৭ ১,৬৮,১০০ ১,২২,৭৮০ ৭৩০ 
১৯৭৭-৭৮ ১,২২,১৭০ ১,১০,০০০ ৯০০ 


গম চাষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সমস্যাও 
বেড়ে গেছে। তারমধ্যে প্রধান ও অন্যতম সমস্ত! 
হলো গমের দাম। গমের দাম এবার অভাবনীয় 
ভাবে কমে যাওয়ায় কৃষকর! খুবই আতঙ্কিত। 


তারজন্য সরকার কুইণ্টাল প্রতি ম্যুনতম ১১০ 
টাক! গমের দাম বেঁধে দিয়েছেন। আশ! করি 
কৃষকরা এতে উপকৃত হুবেন। 

রবিশস্তের চাষের মধ্যে তৈলবীজ উৎপাদন 


< 


এ 


বহুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮৫ 


এই জেলায় এবছর প্রচুর পরিমাণে হয়েছে । জাতগুলি কৃষকর! ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। 
টতৈলবীজের মধ্যে সরযেই প্রধান। উন্নত জাতের তিসির চাষও হচ্ছে। তৈলবীজের চাষের বৃদ্ধি 
বীঞ্জ যেমন টি-৫৯) বি-৯, এপ্রেষ্ট মিউটান্ট প্রভৃতি নীচের পরিসংখ্যানে বোঝা যাঁবে। 


জেজবীজ্জ চাষের খতিয়ান 
সাল চাষের পরিমাণ (একরে) মোট উৎপাদন (মেঃটন) 
১৯৭০-৭১ ৩৯,৭৩৬১ ৭,৩৪৫ 
১৯৭১-৭২ ৪০৯২৩ ৮১৪০০ 
১৯৭২-৭৩ ৫২৩৪৫ ১১১৬৪৫ 
১৯৭৩-৭৪ 8১,১০৮ ৯,২২০ 
১৯৭৪-৭৫ 88,৭৭৩ ১০,৭১৩ 
১৯৭৫-৭৬ 8৯,৯৮২ ১২১২৩৭ 
১৯৭৬-৭৭ ৫৭,৪*২ ১৭,০৬৩ 
১৯৭৭-৭৮ LS Lath ২২১৭৫০ 


ডালশস্যের এলাক! গত বছরের তুলমায় এ ডালশন্ত চাষ বাড়াবার জন্য উৎসাহ দেখা 
বছর কিছুট! কম হলেও উন্নত জাতের বীজ ও রাই- দিয়েছে। ডালশস্তের এলাকা ও ফলনের বৃদ্ধি 
জোবিয়াম কালচারের ব্যবহারে কৃষকদের মধ্যে সারণীটি থেকে বোঝ যাবে। 








ডালশন্তের খতিয়ান 
সাল চাষের পরিমাণ (একরে) মোট উৎপাদন (মেঃ টন) 
১৯৭০-৭১ ৩৮,০৭৮ 2,৯৮৯ 
১৯৭১-৭২ ৪৯১৭*০ ১০,৬০০ 
১৯৭২-৭৩ ৩৫:২ ১৯ ৮১০৫০ 
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জলের বাবস্থ!, সার; বীজ; কৃষিঝণের ব্যবস্থ। 
ও প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কেন্দ্রের মারফত সবা- 


খুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা! কৃষকদের মধ্যে প্রচার 
ও শিক্ষার জন্য পশ্চিম দিনাজপুর জেল! রবিশস্থা 
সমৃদ্ধ জেল! হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে। 
অদূর ভবিষ্যতে যদি এরকম দ্রুত গতিতে কৃষকদের 





সব কৃষি উপাদান যোগান দেওয়া যায়, সেচের 
ব্যবস্থা! বাড়ানো যায় ও প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন 
কর্মসূচীর কাজ ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়! 
যায় এই জেলায় রবি ফসলের উৎপাদন আরও 
বাড়ানে। সম্ভব হবে এবং এই জেলাকে রবিশস্তো 
উদ্ধ ত্ত জেল! বলে ধর! যেতে পারা যাবে। 


ty 


তারকনাথ দাসের বাড়ী বারুইপুরে 
মাদারাট গ্রামে। বারুইপুর ষ্টেশনে নেমে রেল 
লাইন পার হয়ে রিক্সার ষ্ট্যাণ্ড। সেখানে যাকেই 
জিজ্ঞেস কর! হোক- ৃষ্টিহীন তারকনাথ দাসের 
বাড়ীর নিশানা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে 
হবে যার মুরগী খামার আছে। ঠিক বাড়ীটিতে 
আপনি পৌঁছে যাবেন। এই নিশানায় 
আমিও একদিন তারকনাথের বাড়ী উপস্থিত 
হলাম। উদ্দেশ্য নিজের চোখে দেখা ও তার 
নিজের কথ! তার কাছ থেকেই শোনা । 

তারকবাবুর বয়স ৪২--৪৩ বছর হবে। 
শরীর ন্ুস্ব-সবল। বাড়ীতে মা-বাবা, ভাই- 
বোনের! আছেন। উনিই বড় ছেলে । বিবাহিত, 
কিন্তু স্ত্রী থাকেন অন্যত্র । ছুটি কন্যা আছে। 
বাড়ীতে তারকবাবুই কেবল অন্ধ। তবে জন্ম 
অন্ধ নন। চবিবশ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। 

নিজেকে স্বাবলম্বী করার জন্য তিনি মুরগী 
পালন বিষয়ে শিক্ষা নেন। ১৯৭৩-এ এক 
বছরের ট্রেনিং নিয়েছিলেন; নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রম থেকে। ট্রেনিং নেন মুরগী, 
ছাগল ও গোপালনের ওপর । একা একাই 
চলাফের। করেন। এ সব বিষয়ে নরেন্দ্রপুর 
থেকেই তিনি শিক্ষা! পেয়েছেন। 

প্রথমে মাত্র ছুটি মুরগী নিয়ে শুরু করেন। 
তারপর নিজের চেষ্টায় এবং অন্যের সাহায্য 
নিয়ে মুরগীর সংখ্য! বাড়িয়ে ২৪-_২৫টি করেন। 
যে সময় আমি তার খামারে যাই সেইসময় তার 
খামারে ছিল একশোটি লেগহর্ণ ডিম পাড়া 
মুরগী। দেশী মুরগী দিয়ে শুরু করলেও তখন 
একটিও দেশী মুরগী তার খামারে ছিল না। 
দেশী মুরগী না রাখার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি 









ধু 


ও 
খাছ 


প্রবীর ঘোষ 













জানালেন দেশী মুরগী পালন অর্থকরী নয়। ডিম 
ছোট। সংখ্যায় মাসে সাধারণতঃ ৮--১০টি। 
তাই এর পালন.তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। 

তাঁর মুরগীর চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে 
চাইলে তিনি বলেন যে কলিঙ পদ্ধতি মুরগী পালন 
বাবসার আসল পথ। মুরগী পালন ঠিকমত 
করতে হলে মুরগীকে উপযুক্ত ও পরিমাণ মত 
খাবার দিতে হবে। খাবার দিনে একাধিকবার 
দেওয়া দরকার। তাছাড়। প্রতি মাসে একবার 
করে পাইপারিজিন জাতীয় ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতে 
হবে, প্রয়োজন হলে অন্য ওষুধও খাওয়াতে হয়। 
পরিষ্কার ও ঠাণ্ড। জল বারে বারে দেবেন। 

মুরগী পালনের একটি বড় বাধ! তাদের 
রোগ। তাই তাকে জিজ্ঞেস করি যে তিনিতো 
চোখে দেখেন ন!--কেমন করে বোঝেন- তাদের 


বন্ুন্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ ৫ ৫ম সংখ্য! 


কোন রোগ হলে! কিন! । তিনি জানালেন যে 
তাদের গলার ডাক বা শব্দ শুনে বুঝে নেন। 
যেমন তার! যখন ভাল থাকে তখন এক রকমের 
শব্দ করে। কষ্টের শব্দ আলাদ।। এক জায়গায় 
ঝিমিয়ে থাকে-_-নড়াচড়া করতে চায় ন|। 
খানিকট! অনুভব শক্তিতে বোঝেন। সেট! 
সকলকে বোঝানো যায় না। 

তিনি জানালেন যে গরমকালে তিনি মুরগীর 
ঘর ঠাণ্ড। রাখার চেষ্টা করেন। যাকে তাকে 
মুরগীর ঘরে ঢুকতে দেন না। দেশী মুরগী 
খামারের কাছে যাতে না আসে তা দেখেন। 
কারণ এদের থেকে রোগ আসতে পারে। 
বাইরের পাখী বা অন্য প্রাণী যেন জলে মুখ না 
দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। হাট থেকে মুরগী 
কিনে এনেই খাঁচার অন্য মুরগীর সঙ্গে ছেড়ে 
তিনি কখনও দেন ন|। কারণ তাতে বাইরের 
রোগ এই নতুন মুরগীদের মাধ্যমে অন্যদের 
আক্রমণ করতে পারে। 

তিনি জানালেন শীতকালে ডিম বেশী পাওয়া 
ঘায়। বিক্রিও বেশী হয়। তবে তারকবাবু 
মুরগী বছর দেড়েকের বেশী রাখেন না। কারণ 
ক্রমশঃ ডিমের সংখ্য! কমে যাঁয়। তাই বিক্রি 
করে দেন। ডিমের দাম পান শতকর! ৪০ 
টাকা। পাইকারী বাজার দর যখন কমের দিকে 
থাকে, তখন সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করে 
দেন। সরকারী দাম শতকরা ৩৫ টাকা। 
খুচরে! বিক্রি তিনি বিশেষ করেন না। বেশির 
ভাগ ডিম নরেন্দ্রপুরে পাইকারী দরে বিক্রি করে 
দেন। মাসে খরচ খরচ! বাদ দিয়ে তার ১০০টি 


মুরগী থেকে গড়ে ১০০-_-১৫০ টাকার মত লাভ । 
তারপর তিনি তার মুরগী খামারটি ঘুরিয়ে 
দেখালেন। খামারটি দোতল| ৷ দেড় ফুট 
পাকা গাথুনীর ওপর, তিন ফুট জাল দিয়ে ঘের1। 
জালের গায়ে ঝোলানে। রয়েছে অয়েল পেপার। 
ঝড় বৃষ্টিতে যাতে জল বা ধুলাবালি ন! 
ঢোকে ৷ সব সময় অবশ্য সেগুলি উনি ঝুলিয়ে 
রাখেন না, কারণ মুরগীদের ভাল স্বাস্থ্যের জন্য 
রোদ হাওয়ারও দরকার। মুরগীর ঘরের 
মেঝেতে ৬ ইঞ্চি উচু করে বিচালি বিছানো 
রয়েছে। ডিম পাড়ার বাক্স রয়েছে। খাবার 
দেওয়ার অটোমেটিক হপার রয়েছে। হুন্দর 
পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা । মেঝের পাতা বিচালি ছয় 
মাসের মাথায় সার হিসাবে বিক্রি করে দেন। 


মুরগীর খামারটি করার জগ্ত তারকবাবু 


পাঞ্জাব স্াশনাল ব্যাঙ্ক থেকে এক হাজার টাক! 
ঝণ নিয়েছিলেন। এই খণ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রম অন্ধ বালক বিদ্যালয়ের চেষ্টাতেই 
পান। এক বছরে তা শোধ করার কথ! ছিল। 
উনি তের মাসে তা শোধ করে দিয়েছেম। তীর 
খামারের উন্নতি করার জন্য পোলট্রি ডেভালপ- 
মেণ্ট এযাণ্ড হাউস ডেভালপমেন্ট থেকে তিনি 
আরও ৩৯০০ টাকা ধার নিয়েছেন ব্যবসাটিকে 
উন্নতির পথে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তিনি 
আপ্রাণ চেষ্টা! করছেন। 

দৃ্িহীন হয়েও তারকনাথ নিজের পায়ের 
ওপর ঈ।ড়িয়েছেন। নানা বাধা বিপত্তির মধো 
দিয়ে তিনি সাফল্যের দোরে এসে পৌছেছেন। 
আজ তারকনাথ একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
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( রূপক ) 


সময় দুপুর । মুশিদাবাদ জেলার বাস্ুদেব- 
খালি গাঁয়ের কৃষক দশরথ সরকারের দাওয়ায় 
কৃষি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে। 
দাওয়'য় মাদুর বিছানে!। দশরথবাবুর ভাইপে! 
সঞ্চু ও রাজুকে চাষের ছড়া বলতে দেখা যায় । 
ওদের বয়েস ৯--১০ বছর । দশরথবাবুকেও 
একপাশে একট! কৃষি পত্রিকা পড়তে দেখা যায় । 
তবে ওদের ছড়া কাটাও শুনছেন হাসি মুখে । 


সঞ্জু নতুন বীজে নতুন ধারায় 
ধান ফলাবে চাষী, 
_ ঘরে ঘরে নতুন সুরে 
বাজবে আশার বাঁশী । 
রাজু খরিফ রবি দুই সময়েই 


ফলবে নতুন ধান, 
চাষীর ছেলে গাইবে নেচে 
ফসল কাটার গান ॥ 
সঞ্তু-_( দশরথবাবুকে ) তারপর কি কাকু? 
দশ্রথ-( হেসে) পরের দেশের শস্ত কিনে 


সহকারী কৃষি তথ্য আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 
অধিকার । 
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কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 


আনবো না আর দেশে, 
শস্য সোনা ফলবে হেথা 
সবাই খাবো হেসে। 

সঞ্জু--রাজু (একসঙ্গে )__ ঠিক বলেছ কাকু। 
রাজু-_ অন্য দেশ থেকে কেন খাবার কিনবে! । 
আমরাই তে! খাবার তৈরী করবে! । 
সঞ্জু--বল কাকু; গত তিনটে হাট মিলিয়ে আমরা 
৩০ থেকে ৩২ কুইণ্টালের মত আলু বিক্রি করতে 
পেরেছি, তাই না 
দশরথ- হ্যা, তবে দেড় বিঘায় আলু চাষ করে 
কাঠায় এক থেকে দেড় কুইণ্টাল আলু অনেকেই 
পায়। আমাদের ছুই থেকে আড়াই কুইন্টাল 
আলু কাঠায় পেতেই হবে। 
রাজু-_ আরে! পাবে! 
দ্শরথ-_ খাটলে নিশ্চয়ই পাব। উন্নত জাতের 
বীজ, নির্দেশমত সার, সময়মত সেচ ও রোগ 
কীটনাশক আর পরিচর্যা, ব্যাস তাহলেই-_ 

( গ্রামসেবকবাবু আসেন ) 


বন্থদ্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখা। 


গ্রামসেবক- তাহলেই উচ্চ ফলন নিশ্চিং। কথায় 
আছে কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। বুঝলেন দশরথ- 
বাবু সবাইকে কষ্ট করতে হবে তবেই তে! সবুজ 
বিপ্লব সার্থকরূপ নেবে। 

দশরথ-_ আস্থন সেবকবাবু। বুঝলেন সেবকবাবু 
লক্ষা করছি, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে 
কৃষির অনেক উন্নতি হয়েছে উৎপাদনও তুলনা- 
মূলকভাবে অনেক বেড়েছে। 

গ্রামসেবক -(মাদুরে বসে পড়েন) দশরথবাবু এর 
মূলে আছে অধিক ফলনশীল জাতের বীজ, জৈব ও 
রাসায়নিক সার; উপযুক্ত কৃষি পদ্ধতি আর 
যগ্রপাতি ও সেচের জলের ব্যবহার । 

দ্রশরথ-_ জমির পরিমাণও তে! বেশী নয়। 
পরিমাণ সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যাও দ্রুতগতিতে না 
বাড়লেও বাড়ছে। খাদ্যের চাহিদাও অনেক 
বেড়ে গেছে । খাবার চাই অনেক। 
গ্রামমসেবক-_ তারই জন্য জমি থেকে বছরে 
একাধিক ফসল তুলতে হবে। একর প্রতি ফসল 
যেমন বাড়াতে হবে তেমন সেচযুক্ত এলাকায় 
একই জমি থেকে তিন থেকে চারটি ফসল তুলতেই 
হবে। আপনি যেমন আপনার দক্ষিণের 
জমিটাতে করেন। প্রথমে পাট, পাট কেটে 
ধান ও ধানের পরে গম বা আলু। 

(গ্রামের কালু শেখ, নিদে মোড়ল আসেন) 
নিদে-_ একটু দেরী হইয়ে গেলগো দশরথ-_ 
গ্রামষেবক--আস্ুন মোড়ল মশাই। 
কালু__আলোচন! শুরু হয়ে গেছে নাকি ? 
দ্শরথ-_সেচ-এলাকায় একই জমি থেকে তিন- 
চারটি ফসল বছরে তোল! উচিত, সেকথা ই 
গ্রামসেবকবাবু বলছিলেন। এসো চাচা বসো। 
ঘোষবাবু এখনি এসে পড়বেন। 
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নিদ্বে__ ( মাদুরে বলেন) আরে কালু, এ আমি 
যা কইরে থাকি চৈতের শ্যাষ থেইক্যে বোশেখের 
মাঝামাঝি পাট বুইনে ফেলে! । তারপর খরিফে 
শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহে অধিক ফলনশীল জ!ইতের 
ধান রুইয়ে ছ্যাও। পরে রবিতে অগ্তাণে অধিক 
ফলনশীল জাইতের গম বুইনে দাও বা আলু 
লাগাও 
কালু-_আসল কথাট। বেশী ফসল চাই 
গ্রামসেবক- ঠিক্‌ 
নিদে__এই সঞ্জু, রাজু তোরা এখন থেইকে 
মাঠের চাষে নাইমে পড় (ওর! হাসে) 
ধশরথ-_নাগে! মোড়ল । ওর! পড়াশুনা করবে। 
আর অবসর সময়ে মাঠের কাজও দেখবে। 
বুঝলে মোড়ল বয়স কম হলে কি হবে ওদের 
মাথ! বেশ পরিষ্ধার। এখনই চাষব।সের বইপওর 
পড়ে, কৃষি বাবুদের আলোচনা শোনে । 
কালু-_যা বলেছ ভাই ( সঞ্জ_রাজুকে )। 
হ্যারে তোদের সেই ছড়! ছুটে! একবার শুনিয়ে 
দেতো। সেই বাদাম ও সূর্যমুখী নিয়ে লেখা । 
গ্রামসেবক-_ শুনিতো-_ 
দ্শরথ-_-( হেসে ) বলে ফ্যালরে 
সঞ্জু_ প্রোটিন ভিটামিন আছে 
বাদাম তেলেতে 
ঘাটতি মেটাতে হলে 
মাতে। চাষেতে ॥ 
উন্নত বীজ বেছে 
ছড়াও জমিতে 
ফলন দ্বিগুণ হবে 
হ|সে! সুখেতে । 
গ্রামসেবক-_ বাঃ বাঃ আমাকে লিখে দিওতে। 
কাল্গু-_-কই আর একট! 


bl 


দশরথ__র'জু হল । 
রাজু আনরিণী স্ূ্মমুখী 
সবার মুখে মুখে 
সময়মত চাষ করলে 
থাকবে সবে সুখে । 
গুণের কদর বলব কি ভাই, 
রূপেই শুধু নয় 
এর তেলেতেই হারটের রুগী 
প্রাণ যে ফিরে পায় ॥ 

গ্রামসেবক-__অপূর্ব। লেখা দুটো কালই চাই 
ভাই । 
নিদে__লেখাটা কার রে? 
রাজু-( মুগকে হেসে ) কাকুর (তারপর পালিয়ে 
হায় সঞ্জকে নিয়ে ) 
দশরথ-( লক্ঞা পান ) আরে নানা 
নিদে_-আইচ্চা, দশরথ তা হইলে চাষী কবি। 
দশরথ-__ কি যে বলো মোড়ল 
গ্রামসেবক-যাহোক দশরথবাবু আমাকে ও 
ছুটে! লিখে ভাইপোদের দিয়ে ক্যাম্পে পাঠিয়ে 
দেবেন। (কৃষি অফিসার মিঃ ঘোষ আসেন, 
সঙ্গে দুজন কৃষক হামিদ মিঞ! ও নিমাই হাজর!) 
দ্রশরথ-_-আন্ুন ঘোষবাবুঃ বস্সুন 
মিঃ ঘোষ_( বসেন) আমার আসার উদ্দেশ্য 
হোল এই টি এণ্ড ভি অর্থাৎ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন 
কর্মমৃচী প্রকল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে কিছু জান! । 
আচ্ছা! আপনারা সবাইতো! যোগাযোগকারী 
কৃষক । 
নিমাই-_এখানে যাদের দেখছেন সবাই আমরা 
ওঁ টি-ভির সঙ্গে যুক্ত। বুঝলেন স্যার টি-ভি 
প্রোগ্রাম কৃষক মহলে বেশ উৎসাহ সঞ্চার করেছে 
বলে মনে হয়। হামিদ মিঞ1, কি বলেন। 


বন্তুন্ধর। £ ভাদ্র £ ১৩৮৫ 


হামিদ নিমাই ঠিকই কয়েছে । সময়মত সব 
কিছু ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারলে যে সুফল 
পাওয়া যায় তা টি-ভির মারফত শিখতে পেরেছি । 
ভবিষাতে অন্যরাও মোদের কাছে শিখে যাবে। 
মিঃ ঘোষ-_তাহলে আমর! আপনাদের শেখাতে 
বা বোঝাতে পারছি। 

দশরথ-_টি এগ ভি প্রোগ্রামের দৌলতে আমর! 
অনেক নতুন নতুন ফসল চাষের কথা জানতে 
পারছি এবং এক ফসলী জমিকে দো-ফসলী 
ব| তিন ফসলীতেও নিয়ে যেতে পারছি। 
নিমাই-_ শ্রাবণের শেষে আউশ ধান কাটার 
পর আগে জমি খালি খাকতো৷। এখন আউশ 
কেটে জট! রাই সরষে ব! কলাই বুনে পরে গম 
ব। আখ ব! সবজি করছি। 

হামিদ__ আখের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে 
মুগ, কলাই বা! আলুর চাষও করছি। 

নিদে_ আর এ মাটি পরীক্ষ/। এ মাটি 
পরীক্ষার জন্য নমুন! সংগ্রহ পইধ্যতি বিষয়েও 
জাইনতে ও হাতে কলুমে শিইখতে পেইরেছি। 
গ্রামসেবক-তাহলে কৃষি কাজের সুবিধার্থে 
শিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন, কি বলেন? 
দ্রশরথ-_ শিক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞন ভিত্তিক ও 
সময়োপযোগী চাষব।স বিষয়ে গ্রামের কৃষকরা৷ 
অনেক কিছুই জানতে ও শিখতে আগ্রহী । 
নিমাই-_ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধামে নতুন 
ফসলের উন্নত চাষ পদ্ধতি; খামার পরিক্্ান।, 
সার সেচ রোগ পোকা দমনের বিষয়ে জেনে 
উপকৃত হয়েছি। 

হামিদ_ পাট বা! ধান ক্ষেতে চাপান সার 
দ্যাওয়! বা আগাছা দমনের কাজ হাতে কলমে 
শিখতেও পেরেছি । 


বন্ধুপ্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


মিঃ ঘোষ-_সত্যি খুব খুশী হলাম। বুঝলেন 
হামিদ ভাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য সেচ 
এলাকায় আমনের ফলন প্রতি একরে কি ভাবে 
বাড়ানে। যায় তার দিকে নজর দেওয়া । এ 
ব্যাপারে টি এণ্ড ভি অর্থাৎ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন 
কর্মসূচী যথেষ্ট সাহায্য করবে। 

নিদ্ধে_বুইঝলেন গো, এ টি-ভি, চাষবাসে 
নতুন আলোর সন্ধান দেছে। 

কাল্গু-_য। বলেছ নিদে ভাই। দেখো আজ 
নিশ্চয়ই এ কথ! মানবে! যে উচ্চ ফলন জাতের 
ধান চাষে কম বা বেশী যেমনই সার ব্যবহার 
করি দেশী জাতের ধান অপেক্ষা ফলন বেশী 
পাবই। 

গ্রামসেবক-_( হাসেন ) উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধানের বীজের চাহিদাও তাই ক্রমে ক্রমে 
বাড়ছে। 

মিঃ ঘোষ- কিন্ত কেন করবেন অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান চাষ? 

নিমাই কেন? 

মিঃ ঘোষ-_এইসব জাতের ধান গাছ আকারে 
বেঁটে এবং গাছের গোড়। শক্ত হয়। আর শক্ত 
বলেই ঝড় বৃষ্টি ব বেশী সারে শুয়ে পড়ে না 
ফলে ফলন বেশী পাওয়! যায়। তাছাড়া এসব 
জাতের অধিক ফলনশীল ধান দেশী ধানের 
আগেই পাকে। 

গ্রামসেবক-_ (হাতঘড়িটা দেখে) স্যার সুন্দিয়! 
গ্রামে বিকাল পাঁচটায় আপনার চর্চামগুল 
অফিসে মিটিং রয়েছে । আমিও একটু আপনার 
সঙ্গে যাব। 

মিঃ ঘোষ__চলুন ( উঠে পড়েন, অন্ত রাও )। 
“উঠবেন্‌ না স্যার” হঠাৎ এই আওয়াজে সবাই 
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ফিরে তাকান্‌। গ্রামেরই দুজন পরিচিত যুবক 
এগিয়ে আসেন। 

গ্রামসেবক-_ কি খবর স্বনীলবাবু 

সুনীল ঘোষবাবু দশরথদার বাড়ী এসেছেন 
শুনে মাধবকে নিয়ে চলে এলুম। 

মিঃ ঘোষ-_- বলুন ভাই 

মাধব--আলোচনায় গাঁয়ের অভাব অভিযোগের 
কথ। কেউ কি বইলেছেন্‌? না, শুধু সরকারের 
গুণগানই কর! হইয়েছে ? 

সুনীল-_ থাম্তোরে বাপু 

দ্রশরথ_ আজেবাজে কথ! বলছিস কেনে; 
সরকার যদি ভাল কাজ করে তবে গুণগান করব 
লা? 

মাধব-_ নিশ্চয়ই কইরবেন। কিন্তু অভাব 
অভিযোগ থাইক্‌লে-তাওতো তুইলে ধরতে হবে। 
সুনীল এখানে যার! আছেন, সবাই টি এণ্ড 
ভি প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ৷ গ্রামসেবকবাবুর সঙ্গে 
যোগাযোগও রাখতে হয়ঃ তাই অভাব অভিযোগ 
থাকলেও তা মিটে যায়। কিন্তু গায়ের আর 
পাচজনের কথ! ক'জন ভাবেন। বাজারে 
সারের অভাব হোলে ব৷ ন্যায্য মুলে) সার ন! 
প1ওয়। গেলে, কার! বেশী অন্ুবিধায় পড়ে, সে 
কথাও যে জানতে হবে। সবার উন্নতিতেই 
তে গ্রামের উন্নতি, আর গ্রামের উন্নতিতে দেশের 
উন্নতি, এ কথা কি ঠিক নয়? 

মিঃ ঘোষ- নিশ্চয়ই ঠিক 

মাধব__ বুইঝলেন স্যার আমর] কথায় এগুতেছি 
আর কাজে পেছুতেছি (হাসে )- 

মিঃ ঘোষ-_ কি বলতে চান্‌, বলুন ন! 
সুনীল টি এণ্ড ভি?র দৌলতে অনেক জ্ঞান 
বিতরণ হয়েছে সত্যি, অথচ কাজে নেমে কেন 


খা 


হ! হুতাশ করতে হয়। 

মিঃ ঘোষ-_মানে ! 

সুনীল__মানে খুব সহজ। উন্নত বীজে বেশী 
ফলনের কথা বল! হোল, প্রচার পুস্তিকা বিলি 
হোল, চাষ পদ্ধতি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা 
দেওয়া হোল। এছাড়া, কীটনাশক ওষুধ 
ছেটানোর যন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারও 
বিশেষজ্ঞদের তত্।বধানে শেখানো হোল । 
মাঁধব__-এঁ পইরযন্তই। কাজের বেলাতি অষ্টরস্ত1 
নিদে__ হইচ্ছেট! কি? 

হুনীল-_ তুমি থামে| নিদেদ1। 
গ্রামসেবক-_সুনীলবাবু, এই এলাকার খবরা- 
খবর যে আমি রাখি না ত! নয়, তবে সকলের 
সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে 
না। এরজন্য দরকার সহযোগিত!। ধানের 
বীজ বিতরণের কথ যখন সবাইকে বললাম; 
তখন যার! সময়মত আমার কাছ থেকে কাগজ 
নিয়ে গেলেন তারা পেয়ে গেলেন। অনেকে 
এলেন ন!, বীজধানও শেষ হয়ে গেল। দিন 
দশেক পরে এঁ পুবপাড়। থেকে আমার নামে 
অভিযোগ পত্র পেশ কর! হোল। 

সুনীল__ চাহিদ। অনুযায়ী বীজধান সাপ্লাই কর! 


হয় ন| কেন? 


মিঃ ঘোষ__ভবিষ্যতে প্রত্যেক কৃষকভাই যাতে 


অল্প অল্প করেও উন্নত ধানের বীজ পান, সে চেষ্টা 
কর! হচ্ছে। তবে এই গ্রামের চাহিদামত বীজ 
ধান পাঠানো হলেও, দেখা গেছে অনেকেই বীজ 
নেননি । 
গ্রামসেবক- দেশী 
করেছেন। 
মাধব-- তার! পাই বীজের কাগুমাণ্ড দেইখে 


ধানের বকীজতল! তার! 
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হয়তে! ধানের বীজ আইন্তে যায় নাই। কি 
নিদেদ।, এ-কথাঁডাঁওকি সাহেবরে কও নাই? 
পাটের গাছ বাড়তি না বাড়তি ফুল এইসে 
পইরেছে; তাই না? 

নিদে_ এইর জইন্ত বাজারের বীজের ডিলার 
কান্তহরিরেতে। ছাঁড়। হয় নাই। বি-ডি-ও 
অফিস থেইকে তার নামে কেস করাও হইয়েছে। 
সুনীল-দোষট। কি কান্তহরির ? না; যেখান 
থেকে সে বীজ নিয়ে এসেছিলো, তাদের ? হয়তো! 
শতকর! এক ভাগ বীজই খারাপ, সেটাই ব। হবে 
কেন? এয 

মিঃ ঘোষ__ ব্যাপারটা! গ্রামসেবকবাবুর কাছ 
থেকে জেনে ওপর মহলে জানিয়েছি । কোথাকার 
বীজ; কি ভাবে এলে! সব খোজ খবর নেওয়৷ 
হচ্ছে। চাষীর ক্ষতি হোক্‌, সরকার তা চান ন|। 
হুনীল__সামান্ত ক্ষতি হলেও যার! একট! 
ফসলের ওপর নির্ভর করে দ্বিতীয় ফসল চাষের 
কথ! চিন্তা করে তাদের কথ! একবার ভাবুন তো! 
গ্রামমেবক-_ সরকারী খামার বা রেজিষ্টার্ড 
ফার্মের বীজে কিন্তু ফুল আসেনি। 

মুনীল-_ তাহলে হয়তে। সেভাবে প্রচার কর! 
হয়নি 

মিঃ ঘোষ__ (হেসে) স্ুনীলবাবু ও ব্যাপারে 
আপনিই বোধহয় আমাদের বেশী সাহায্য 
করেছিলেন। যাক্‌ সমালোচন! করলেই কাজ 
শেষ হয় না সহযোগিতারও প্রযোজন। 

সৃনীল-_ গ্রামসেবকবাবুর ক্যাম্পে দশটা ওষুধ 
ছেটানর যন্ত্র বিকল হয়ে রয়েছে, শুনছি 
মেকানিকের অভাবে ত! সারাই করা হচ্ছে না, 
ওগুলো! ঠিক্‌ থাকলে বোরে। ধানে বাদামী 
শোষক পোক! লাগ! জমিতে ওষুধ ছেটাবারও 
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কাজট! সুষ্ঠুভাবে হোত। 

গ্রামসেবক- ব্লকে মেকানিক না থাকায় সারানর 
অন্ুবিধ! হচ্ছিল। জেল! অফিস থেকে মেকানিক 
এসে এগুলো! সারিয়ে দিয়ে গেছেন, সে খবরটা 
বোধ হয় স্নীলবাবু জানেন না। 
হৃনীল-_খবরটা ঠিকই রাখি। কাজের সময় 
যাতে পাওয়। যায় একটু দেখবেন 

দশরথ-_ ঘোষবাবু বসে বসে কথ! হোকৃন! 

মি: ঘোষ__এইতে। ভাল 

সুনীল আপনাকে দেরী করিয়ে দিলাম স্থা।র। 
দুদিন অফিসে গিয়ে আপনাকে পাইনি তাই 
এখানে এসেছেন জেনেই ছুটে এসেছি । স্যার, 
ফসল'চাষের আগে সব যদি ঠিক থাকে তাহলে 
অসুবিধা হয় না। এট! দূরের একটি গী, সব সময় 
যোগাযোগ করার সুযোগ পাওয়া যায় না, তাই 
আপনারা কেউ এলে ছুটে আসতে হয়। 
মাধব-_ পুবপাড়ার মাঠে মাসখানিক ধইরে ছুট! 
স্যালে! টিউবওয়েল খারাপ হুইয়ে পইরে আছে, 
জল উঠতেছে না, এখনই সারাই ন! হইলে 
মাঠের ফসলের ক্ষতি হইয়ে যাবে। 
গ্রামসেবক-_-ওট। কাল পরশুর মধ্যে এগ্রি-ইরি- 
গেশন ডিপার্টমেপ্ট থেকে মেকানিক এসে সারিয়ে 
দিয়ে যাবেন, চিঠি পেয়েছি। 

মিঃ ঘোষ- চিঠিট! তাহলে পেয়ে গেছেন? 
সুনীল এ খবরটা! পুবপাড়ায় জানিয়ে দিতে 
হবে। অনেক দেরী করিয়ে দিলাম স্যার। 
আপনাদের পাশে আছি স্যার আপনারাও 
আমাদের কথ! একটু ভাববেন। 


মাধব__চলিগো৷ দশরথদ! ( ওর! চলে যায়) 

মি: ঘোষ--( হাতঘড়ি দেখে ) চলি ভাই। 

দশরথ-__ দেরী যখন হোল, একটু জল খেয়ে যান্‌ 

মিঃ ঘোষ নিশ্চয়ই খাব। তবে আজ নয়। 

আপনাদের গ্রামের পাশে ছু বিঘার বড় পুকুরের 
‘স্কারের কাজট! শেষ হোক তখন 

হামিদ সত্য কথা, এ পুকুরট! সংস্কার হলে 

দেড়শে! বিঘার ওপর জমি জল পাবে। 

গ্রামসেবক--সকলের সহযোগিতার ফলেই এ 

পুকুরট! সংস্কার কর! সম্ভব হচ্ছে। এ ব্যাপারে 

নুনীলবাবুঃ মাধববাবুও সহযোগিত1 করছেন। 

মি: ঘোষ-_যাক্‌, চলি ভাই 

দ্শরথ-__ আপনার গাড়ী স্যার ? 

মিঃ ঘোষ_আপনার আম বাগানের পাশের 

রাস্তায় রাখা হয়েছে। হ্যা আম গাছে ওষুধট! 

শুনলাম সবাই স্প্রেকরেছেন। 

নিমাই কৃষি বিভাগের নির্দেশমত সময়মত 

সবাই স্প্রেকরেছি স্যার 

কালু-_ শোষক পোকার কবলে পড়িনি স্যার, 

ফলনও প্রচুর । 

মি: ঘোষ-_ (হাসেন) চলি ভাই (হাত জোড় করে 

নমস্কার জানান? অহ্থরাও প্রতি নমস্কার জানান ) 

( এগিয়ে চলেন মিঃ ঘোষ ) 

গ্রামসেবক- চলি দশরথবাবু, কাল সকালে 

আসছি ( অন্যদের দিকে তাকিয়ে ও হেসে হাত 

তুলে জানান “যাচ্ছি; তারপর এগিয়ে চলেন 

মিঃ ঘোষের পিছু পিছু ) 

অন্য সবাই তাকিয়ে থাকেন চলার পথের দিকে । 
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জমি, বিনিময়ে অধিকার | মুকুল বাগচী 


এইমাত্র যে ঘাসে পা ফেলে 
মাঠ, বন, আলপথ ধ'রে কিছুট। এগিয়ে এসে 
পাখিদের ডাক শুনে আপনি-চমকালেন 
আমি জানি__কিছু স্মৃতি অজান্তেই দাগ কেটে আছে 
বুকের গভীরে । 
মাঝে মাঝে ক্ষতচিহ্তে ব্যথ। ক'রে ওঠে 
যে জমির মালিক আজ রতন হাজর! 
জমেট। আপনারই ছিল, কিছুদিন আগে। 
তাই--আপনি, নিজের অজান্তেই চমকেছিলেন 
“নারিদ্রতা-অভিশীপ ৷’ 
কথাট। আবার আজ নতুন সুরে বাজে। 


নীলাকাশে মেঘ নেই 

মাঠেতে সোনালী ধান 
নবান্নের ডাক যেন গভীর গোপন থেকে কাদে 
মা-বাপ, মরা বোনটি আমার-_ 
হয়েছে আপাতঃ সুখী ক'বিঘ! জমির বিনিময়ে । 
ফসল আমার নয়, 
নয়__-মাঠের এতটুকুও বাস ৷ 
তবুওতে| পাখি ডাকে 

নিঃশ্বাস জমে ভারী হয় বুকের ভেতর । 
জানি_ 
কিছুই আমার নয় 

কিছুতেই নেই অধিকার 
কারণ--সে জমির বিনিময়ে 

বোনটি আমার, সুখে আছে 
পেয়েছে-বাচার অধিকার ॥ 
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সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা সংস্থা, 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষি বিভাগের যৌথ উদ্চোগে 
কোলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে তিন দিনের একটি 
সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। 
বিষয় জলে ডোবা জমিতে ধান চাষের সমস্যা ও 
সঙ্কট জয় করে কি করে উৎপাদন বাড়ানো যায় 
তার উপায় বের করা। ধান সম্বন্ধে এ ধরণের 
আন্তর্জাতিক আলোচন! চক্র কোলকাতায় এই 
প্রথম অনুষ্ঠিত হলো । এই আলোচনা চক্রে 
আই, আর, আর, আই এর ডিরেক্টর জেনারেল 
ডঃ এন, সি, ব্র্যাডি; আই, সি, এ, আর এর 


ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ এম, এস, স্বামীনাথন ও 
এশিয়ার প্রধান প্রধান ধান উৎপাদনকারী রাঞ্জ 
থেকে ৬* জনেরও বেশী কৃষি বৈজ্ঞনিক এই 
আলোচন! চক্রে অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান 
উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু 
এবং স্বাগত ভাষণ দেন রাজোর কৃষিমন্ত্রী 
শ্রী কমল গুহ। 

এশিয়ার মোট খরিফ মরস্ত্রমী ধানজমির 
শতকর! প্রায় ৪০ ভাগ জলে ডুরে থাকার জন্যে 
খরিফে প্রায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষক বিপন্ন ও 
সর্বস্বান্ত হন এবং প্রচুর পরিমাণ খাদ্শস্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলে ডোবা নীচু জমির এই 


১৮ 


সঙ্কটের উৎসভূমি হচ্ছে মোটামুটিভাবে বা! 
এবং জমিতে যথাযোগ্য জল নিকাশী ব্যবস্থার 
অভাব। গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, চাও ফিয়া, মিকং 
প্রভৃতি বড় বড় নদীগুলোর অবদান হচ্ছে খরিফে 
ভয়াবহ বপ্তা। ফলতঃ নীচু জমিতে প্রায় ৫ 
মিটার গভীর জলে ধানগাছের অসহায় সমাধি 
ঘটে। এই আলোচনা চক্র বৈজ্ঞানিকদের কাছ 
থেকে জমির অবস্থান ও উল্লিখিত জল দীড়ানে! 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে খরিফ ধান চাষের 
নতুন কোনে! বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও প্রথার 
সুপারিশের জম্যো আহ্বান জানিয়েছেন। 
উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি 
বন্থ আলোচ্য সঙ্কট-মুক্তির জগ্ে বৈজ্ঞানিকদের 
আহ্বান জানান। এই সঙ্কট থেকে দরিদ্র 
কৃষকদের বাঁচাতে বৈজ্ঞ/নিকদের হুচিস্তিত 
শ্বপারিশের জগ্যে আহ্বান জানিয়েও জীব 
বলেন, কৃষকর! যত দিন ন! বিজ্ঞানসম্মত চাষ- 
প্রথ! গ্রহণ করছেন, ততদিন সবুজ বিপ্লব সফল 
হবে না। তিনি বলেন বৈজ্ঞানিকদের সথপারিশও 
যথেষ্ট সহজ সরল হওয়! প্রয়োজন যাতে কৃষি 
সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ 
কৃষফর। ত! সহজে গ্রহণ করতে পারেন। 
পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সঙ্কটের সমাধান 
খুব সহজসাধ্য নয়, তাতে অনেক সময় এবং বহু 
অর্থের প্রয়োজন । তাছাড়া! এর সমাধান শুধু 
বিজ্ঞানের ওপরেই একা স্ত নির্ভরশীল নয়; ভূমি 
সংস্কারের কাজ এ ব্যাপারে অবশ্য কর্তব্য। ভূমি 
সংস্কারের ওপর শ্রীবস্থ বিশেষ গুরুত্ব দেন। 
স্বাগত ভাষণে শ্রী কমল গুহ বলেন, অধিক 
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ফলনশীল জাতের ধান চাষের উন্নত প্রযুক্তি 
বিশ্বের বড় জোর শতকর। ২৫ ভাগ ধান জমির 
উৎকর্ষ ঘটাতে পেরেছে । বাকি ৭৫ ভাগ জমির 
সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা! একান্ত 
প্রয়োজন । তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে বৈজ্ঞানিকর! 
খরিফ মরস্থমে নীচু ও জলে ডোবা জমিতে আমন 
ধান চাষের উন্নতির জন্তে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু 
এই গবেষণাকে ফলবতী করতে আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতার প্রয়োজন। শ্্রীগুহ বিশ্বের ৩ 
কোটি হেক্টর জমির সঙ্কট মুক্তির জন্ত্যে ভবিষ্যৎ 
কার্যসূচী গ্রণয়ণে বিশেষ সুপারিশ এই আল্তোচন! 
চক্রে পাওয়া যাবে বলে আশ! করেন। 

ডঃ স্বামীনাথন বলেন, নবতন কৃষি প্রযুক্তি 
বিদ্যা ও উন্নত জাত সেচ এলাকার ধান চাষের 
প্রভূত উন্নতি ঘটালেও, নীচু ও জলে ডোবা জমির 
ধান চাযে তেমন কিছু হয়নি । তিনি বৈজ্ঞানিক 
ও ইঞ্জিনীয়ারদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। 
তিনি বলেন, ভারতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
পরিমাণ জমিতে ধান চাষ হয়, কিন্ত একর প্রতি 
উৎপাদন খুব উল্লেখ্য নয়। এ ব্যাপারে জাপানের 
শ্রেষ্ঠত্বের কথ! তিনি উল্লেখ করেন। পাঞ্জাব ও 
হরিয়ানার কথা কৃষি সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য 
হলেও তিনি বলেন; পূৰ ভারত ধান চাষে পিছিয়ে 
আছে। 

ডঃ ব্র্যাডি বলেন? অনিয়ন্ত্রিত জলে ডোবা 
জমিতে ধান চাষের সঙ্কট অতীতের মতোই 
যেমনকার তেমনি রয়ে গেছে । আলোচনা চক্রে 
কৃষি বিশেষজ্ঞ বিঃ আর, জ্যাকসন, রাজ্যের কৃষি 
কমিশনার স্থবোধ ঘোষ প্রমুখ আলোচন! করেন। 


(আপ পাপ এ সপ সস 
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জীব মাত্রেই খাতের প্রয়োজন । খা 
শরীরের স্বাভাবিক ক্ষয় পূরণ করে। আমাদের 
খাদ্যের প্রধান ছয়টি উপাদানের মধ্যে আমিষ 
জাতীয় উপাদান অর্থাৎ প্রোটিন খাছের বিশেষ 
প্রয়োজন, কারণ শর্করা ও স্সেহ পদার্থ শরীরের 
তাপ রক্ষা করে আর আমিষ উপাদান শরীরের 
ক্ষয় পূরণ, রক্ত উৎপাদন, হর্মোন ও এনজাহম 
উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুষ্টি- 
বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন যে 
শিশুদের ১ থেকে ৪ বছর বয়সের সময় আমিষ 
জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি হলে মস্তিক্ষের অপূরণীয় 
ক্ষতিসাধন হয় ও বৃদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশ ঘটে 
ন!-_এমনকি পরবর্তীকালে প্রচুর পরিমাণে 
প্রোটিন খান্ত খাওয়ালেও এই ঘাটতি পুরণ হয় 
না। তাই আমাদের খাদ্যে আমিষ একটি 
অপরিহার্য উপাদান। এই আমিষ খা 
সাধারনতঃ আমর! মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ডাল 
থেকে পেয়ে থাকি । মাছ, মাংস, ডিমের 
যোগান চাহিদার মাত্র সিকিভাগ। দুধের 
যোগান যদিও অর্ধেক, কিন্তু তা শিশু ও রোগীর 
সেব্য এবং মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত। তাই 
কৈশোর থেকেই অনেকের সেবায় আসে ন|। 

এখন বাকী থাকল ডাল, যার যোগান 
মোটামুটি চাহিদার অর্ধেকে এবং দুর্মূলোর 
বাজারেও অন্যান্য আমিষ খাদের মধ্যে সুলভ । 
১৯৭৫-__৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি ১৭ 
লক্ষ ৬* হাজার একর জমিতে ডাল চাষ করে 
৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন মত ডাল উৎপন্ন হয়েছিল, 
যেটা মাথাপিছু দৈনিক গড়ে ৭০ গ্রাম । চাহিদার 


মহকুমা! কৃষি আধিকারিক, কালনা। 


২০ 





আজিজুল হক 


মিকিভাগ ও মোট ব্যবহৃত পরিমাণের অর্ধেক। 
পুষ্টিবিজ্ঞানীর! দেখেছেন যে, প্রোটিনের ভাগ মাছে 
১৫ থেকে ২০ শতাংশ, মাংসে ২০ থেকে ২৫) 
ডিমে ২২ ও ডালে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ 
থাকে । কিন্তু মাছ, মাংস; ডিম; দুধের দাম 
আকাশ ছোয়। হওয়ায় শতকরা ৭০--৭৫ ভাগ 
মানুষ ধার! দারিদ্র্যসীমার নীচে তাদের নাগালের 
বাইরে । ডালই একমাত্র ভরসা । সেইজন্) 
ডালকে “গরীবের মাংস” (১0077078175 beef) 
আখ্যা দেওয়া হয়। 


কিন্তু দুঃখের বিষয় গত একদশক যাবং সেই 
ডালশস্তের চাষের এলাক। উৎপাদনের পরিমাণ 
ও মাথ’পিছু যোগানের পরিমাণ দ্রুত নিয়মুখী । 
১৯৬১ সাল থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান 
৪ গম চ'ষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ডাল চাষের 
এলাকা দিন দিন কমে গেছে। ১৯৬৬ সালে 
ভ'রতে যেখানে মাথাপিছু ডালের যোগান ছিল 
২৫ কেজি, ৮ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪ লালে তা 
নিয়ে দাড়ায় মাথাপিছু ১৭ কেজি অর্থাৎ ৮ বছরে 
মাথাপিছু ৮ কেজি কমে যায় যেটি খুবই 
ভয়াবহ । এতে শুধু মানুষই নয় প্রাণীরাও যথা 
গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) হাপ-মুরগী প্রভৃতি 
গৃহপালিত পশুপক্ষীর পুষ্টির অভাবই ঘটছে তা 
নয় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। 

১৯৬১--৬৫ সালের মধ্যে যেখানে উৎপন্ন 
মোট ফসলের নাইট্রোজেনের পরিমাণের 
২৪৩%, শতাংশ ছিল ডাল ও শিশ্ব জাতীয় 
ফসলের মধ্যে, ১৯৭২ সালে সেই পরিমাণ কমে 
এসে দাড়িয়েছে মাত্র ১৪৮% শতাংশে । অর্থাৎ 
ডাল ও অন্যান্য শিশ্ব জাতীয় ফসলের চাষ তো 
বাড়েইনি বরং বেশ খানিকট! কমে গেছে। আর 
এই জাতীয় শস্যের চাষ কমে যাওয়৷ মানে 
অনেকাংশে মাটির উৎপাদিক! শক্তি কমে যাওয়া। 
কারণ এই জাতীয় শস্ত বাতাসের নাইট্রোজেনকে, 
এদের “শিকড়ে অবস্থিত একপ্রকার জীবাণু 
দ্বার! আহরণ করে মাটির উৎপাদিকা শক্তি 
বাড়ায়। তাই শুধু মানুষ তথ! পৃথিবীর সকল 
প্রকার জীবজস্ত ও গাছপালার বেঁচে থাকার 
স্বার্থেই ডাল ও শিশ্ব জাতীয় শস্যের চাষ বেশী 
কার কর! একাস্ত দরকার। 


এইতো! গেল ডালের কথা । তেলের 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র * ১৩৮৫ 


ব্যাপারে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও 
শোচনীয়। আমরা বছরে যতটা! তেল খাই তার 
মাত্র ৭ শতাংশ এই পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় «বং 
বাকি ৯৩ শতাংশ তেলই অন্ত রাজ্য থেকে 
আমদানি করতে হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গে তেলের 
দাম কিছুতেই আর কমতে চায় না। তৈলবীজ 
উৎপাদনেও আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়! 
উচিৎ। ১৯৭৪-_-৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪ লক্ষ 
৮৬ হাজার একর জমিতে চাষ করে ৭৭ হাজার 
টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। আমাদের বর্তমান 
মাথাপিছু ব্যবহৃত ১৫ গ্রাম তেল অর্থাৎ ৫০ গ্রাম 
তৈলবীজ হিসাবে প্রায় ১১ লক্ষ টন তৈলবীজ 
উৎপন্ন কর! দরকার। ডাল ও তেলের এই 
উৎপাদনের হার ও পরিমাণ দেখে বোঝা! যায় যে 
আমাদের ডাল ও তেলের উৎপাদন যথেষ্ট 
পরিমাণে বাড়ানো দরকার এবং সেট! করতে 
আমাদের চাষের এলাকা ও একর প্রতি ফলন 
দুই-ই বাড়াতে হবে। প্রথমতঃ ডালের ও পরে 
তেলের ফলন বাঁড়াবার পন্থাগুলি “মাটামুটি 
৫টি করে সৃত্রে আলোচিত হচ্ছে। ডাল চাষের 
এলাকা বাড়াবার জন্য £_ 

১) বৃষ্টিনির্ভর অসেচ এলাকাতে জলদি 
জাতের অধিক ফলনশীল ধান চাষ করে মাটির 
অবশিষ্ট রসের সাহায্যে ডাল চাষ করা । 

২) সেচ-সেবিত এলাকায় পাট/আউশ ধানের 
পর ও আলু!গমের আগে বা আলু!/গমের পর ও 
পাট/আউশের আগে মুগ বা! কলাই চাষ কর! । 

৩) “পয়র! চাষ” হিসাবে আমন --জমিতে 
কাতিকের ১ম পক্ষকালে মটর ও খেসারির চাষ 
করা। খেসারির ১নং ও ১৯নং ডাল খাওয়ার 
ডপযোগী। 


২১ 


বস্তুন্ধর। £ তিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা 


৪) নদীর চর এলাকায় গম ও যবের সঙ্গে 
মিশ্রচাষ হিসাবে ছোলা! ও মুস্তুরির চাষ করা। 

৫) কাতিকে লাগানো আথে ছোলা, মুস্তুরি 
€ ফাল্গুনে লাগানে৷ আখের সাথী ফসল হিনা7: 
মুগ বি-১নং এর চ'য করা। 

ফসলের ফলনের হার বৃদ্ধির জন্য :=_ 

১) উন্নত জাতের ডাল চাষ কর!। 

২) ডালবীজের সঙ্গে নির্দিষ্ট রাইজোবিয়ান 
কালচার একই জমিতে অন্ততঃ পর পর ভিনবার 
বাবহার করা। 

2) মূল সার হিসাবে একর প্রতি ৪ থেকে 
৮ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফসফেট 
(205) ব্যবহার কর|। 

৪) অল্প জমিতে (যার PH ৫'৫ এর নীচে) 
ডালবীজের সঙ্গে বিশেষ পদ্ধতিতে গুড়া চুন 
(ক্যালসিয়াম কার্ধনেট ) ও রাইজোবিয়াম 
কালচার মিশিয়ে সেই বীজ বপন কর] । 

৫) শুয়ে পোকা ও শুঁটিছিদ্রকারী পোক! 
দমন করতে ২-১ বার এগ্ডোসালফান ওষুধ 
প্রয়োগ করা। 

তৈলবীজের এলাক! বাড়াবার জন্য £__ 

১) বৃষ্টিনির্ভর অসেচ এলাকায় জলদি 
জাতের অধিক ফলনশীল ধানের চাষ বাড়িয়ে 
মাটির অবশিষ্ট রসের সাহায্যে টোরি সরষের 
পলিমাটি অঞ্চলে রাই বি-৮৫ এর চায করা । 

২) সেচ এলাকায় পাট/আউশের পর ও 
গম/বোরে! চাষের আগে টোরি সরষে চাষ করা 
এবং আলু ও আমন ধানের পর তিলের ও 
সূর্যমুখীর চাষ বাড়ানে!। 


২২ 


৩) আমন চাষের জমিতে কার্তিক মাসে 
“পয়রা শঙ্কা” হিসাবে তিসির চাষ কর! । 

৪) মিশ্র চাষ হিসাবে দেরীতে বোন! কলাই 
এর সাথে টোরি) আলু, গম, যব, ছোলা ও 
মুহ্ধারর সঙ্গে তিনি ও রাই বি-৮৫ এর চাষ খুব 
বেশী পরিমাণে বাড়ানে! দরকার। 

৫) কাতিক মাসে লাগানো আখের সাথী 
ফসল হিসাবে রাই বরুণ! ও বি-৯ চাষ করা 
যায়। 

একর প্রতি ফলন বাড়াবার জন্য £-_ 

১) উন্নত জাতের বীজ সঠিক সময় চাষ কর] । 

২) ৩০ সেঃমিঃ অন্তর লাইনে বীজ বোনা। 

৩) একর প্রতি কমকরে ৩ টন কম্পোষ্ট। 
সারের সঙ্গে অসেচ এলাকায় ও টোরির ক্ষেত্রে 
১৬$৮১৮ ও সেচ এলাকায় ২০ £ ১০ $ ১০ 
হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ব্যবহার 
কর! । 

৪) সেচের সুবিধা থাকলে বোনার ৩০ দিন 
ও ৬* দিনের মাথায় এবং বরুণ।র ক্ষেত্রে একবার 
৮৫ দিনের মাথায় হালক! সেচ দেওয়া দরকার। 

৫) জাব পোক! দমনের জন্য ২--৩ বার 
মেটাসিস্টক্স ( Metasy5০X ), প্রতি লিটার 
জলে ১ মিঃ লিঃ হিসাবে ১০--১৫ দিন অস্তর 
প্রয়োগ করা। 

তেলে ন্বয়স্তরতা আনতে গেলে আমাদের 
তৈলবীজের এলাকা! প্রায় দশগুণ বাড়াতে হবে 
কিন্তু ডালের ক্ষেত্রে মাত্র দ্বিগুণ বাড়ালেই হবে। 
তাই একটু চেষ্টা করলেই আমর! ডালে স্বয়স্তর 
হতে পারি। 


# 


খা 





























মহৎ দহ্ৃন্সে 
একটি বৃহৎ প্রকল্প 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খ'জে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের ঢাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে দৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মৃখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কুষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুম্খী সুপরিকল্পিত কার্যস্চীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে তুরিত সফলতায় । সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশা & 

€ সামত্িক ভাবে কৃষি উৎপাদন রদ্ধি, 

$ প্রকন্ভ এলাকায় জমির উব্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশে 
উন্নত প্রথায় চুখিকাও গড়তে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 

6 কৃষি উপল্গতলে্ ঘখাযখ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহাযা করা এবং, 

ও ব্াসায়নিক্ক দায়ের সুষম ব্যবহার সম্থদ্ধে কৃষকদের 
অতিজ্ত করে তোলা । 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্জের এই বিশাল কর্ম- 
ঘের শরিক হয়েছেন বাজোর কুষিবিভাগ, বিভিন্ন রাস্ট্রায়ত 
ব্যাঙ্ক ও অন্যানা নংস্টিষ্ঠ লংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে জাজ বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ। লক্ষ্য 
কৃমির উন্নতি, তথ! সমগ্র জ্রাতির অগ্রগতি । 














ক. ৯ 


পৃশ্চিমবাংলায় তৈলবীজ গোঁণ ফসল। 
সবরকম তৈলবীজ মিলিয়ে গড়ে মাত্র পাঁচ লক্ষ 
একরে চাষ হয় (অর্থাৎ, মোট চাষের জমির 
শতকরা ২'৬ভাগে)। এর মধ্যে আবার সরষের 
চাষ হয় আড়াই লক্ষ একরে। অন্ভান্য তৈল- 
বীজের মধ্যে তিলের চাষ হয় ৮৩ হাজার একরে 
আর তিমির চাষ হয় ১'৬৫ লক্ষ একরে। সরষে 
আর তিলের তেল আমর! খাবার তেল হিসেরে 
ব্যবহার করে থাকি। এবং এই ছু রকম তেল 
এ রাজ্যে গড়ে মাত্র ষাট হাজার টন উৎপন্ন হয়। 
অবশ্য গত বছরে সরষে চাষে ব্যাপক প্রদর্শন 
প্রকল্প নেওয়ার ফলে একমাত্র সরষেই উৎপয় 
হয়েছে প্রায় ষাট হাজার টন। 


উপ কৃষি অধিকর্তা -কুর্যমুখী, কৃষি অধিকার । 


২৪ 


আমাদের রান্নায় সরষের তেলের ব্যবহার 


বেশী। এরাঁজ্যে সরষের গড ফলন একরে মাত 
১৭ কেজি । এর প্রধান কারণ হোল উন্নত 
পদ্ধতিতে সরষের চাষ ন! কর? চিফ; ৰ (সচ 


ও সার দিয়ে উন্নত প্রথায় সরষের চ'ষ করলে 
একরে ৬-৭ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া সম্ভব । 
হিসেব করে দেখ। গেছে যে সরযের তেলের 
ঘাটতি মেটানোর জন্য এরাজ্যে গড়ে প্রায় 
দুলক্ষ টন সরষে এবং ত্রিশ হাজার টন সরষের 
তেল প্রতি বছর অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানি 
করতে হয়। যেসব রাজ্য থেকে সাধারণতঃ 
তৈলবীজ আমদানি করা হয় তা হোল : উত্তর- 
প্রদেশ__৩০ ভাগ, গুজরাট--৩০ ভাগ, পাঞ্জাব 
২৫ ভাগ অন্যান্য রাজা থেকে ১৫ ভাগ! 
স্বাধীনতার পর থেকে এরাজ্যে তৈলবীজের 
মোট উৎপাদন যদিও দ্দি€্ণ বেড়েছে প্রয়োজনের 
তুলনায় কিন্তু তা কিছুই নয়। এর কারণ সেচ 


বহুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৮৫ 


ল্ুযোগ সম্প্রসারণের সঙ্গে কৃষকের! গম? আলু, 
বোরো! ধান, শীতকালীন শাক-সবন্জি প্রভৃতি 
ফসল চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন; ফলে সেচ- 
পাপ্থ এলাকায় তৈলবীজের চাষ বাড়েনি। 
বর্তমানে দীর্ঘ-মেয়াদী দেশী জাতের আমন ধানের 
বদলে স্বক্প-মেয়াদী অধিক ফলনশীল জাতের চাষ 
ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে । গত বছরে 
এরকম জমির পরিমাণ ছিল মোট আমন জমির 
শতকর। ২২ ভাগ । এবছরে ত! বাড়িয়ে শতকর। 
৩০ ভাগ করার প্রকল্প নেওয়। হয়েছে। এ সমস্ত 
জমিতে বিনাসেচে কিছুটা! সার দিয়ে জলদি 
জাতের সরষের চাষে অর্থকরী ফলন পাওয়! 
সম্ভব । 

পশ্চিমবাংলায় সাধারণতঃ টোরি বা মাঘি। 
রাই বা চৈতি এবং শ্বেত সরষের চাষ হয়। রাজ্য 
কৃষি বিভাগের অনুমোদিত বিভিন্ন জাতের বিবরণ 
এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হোল £ 





উন্নত জাত বোঁনার উপযুক্ত কতদিনে তেলের শতকর। সেচ ও সার দিয়ে 
সময় পাকে ভাগ চাষ করলে 
একর প্রতি সম্ভাব্য 
ফলন (কুইণ্টালে) 
১। টোরি বি-৫৪ আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে ৭০--৭৫ ৪০ ৫ 
কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ 
২। রাই বি-৮৫ কাতিক মাসের মাঝামাঝির ৯৫--১০* ৪০ ৭ 
মধ্যে 
৩। রাই টি-৫৯ আশ্বিনের মাঝামাঝিথেকে ১১৫--১২০ ৩৭ ৮ 
( বরুণ! ) কাতিকের মাঝামাঝি 
৪। রাই এপ্রেষ্ট কাতিক মাসের মধ্যে ১০৫-১১০ ৩৩ ৬ 
1মউটাণ্ট 
৫। শ্বেতসরষে বি-৯ আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে ৯০--৯৫ ৪৬ ৬ 
কাতিকের প্রথম সপ্তাহ 


মি ১১১১১১১১১১১ 


২৫ 


বন্ধুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখা। 


সরষে চাষে ভাল ফলন পেতে হলে ঠিকমত 
সার ও সেচ দিয়ে চাষ করতে হবে। সাধারণতঃ 
টোরি সরষে চাষে একর পিছু ১৬ কেজি নাই- 
ট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ 
দিতে হবে। রাই ও শ্বেত সরষেচাষে একর 
পিছু ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট 
ও ১০ কেজি পটাশ দিতে হবে। তবে মাটি 
পরীক্ষ। করিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত সার দেওয়! 
উচিত। সবট। ফসফেট ও পটাশ এবং মোট 
নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় 
দিতে হবে। বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন চাপান 
সার হিসেবে টোরিতে বোনার তিন সপ্তাহ পরে 
এবং রাইএ বোনার পাচ সপ্তাহ পরে দিতে হবে। 
অসেচ এলাকায় একর পিছু ১৬ কেজি নাই- 
ট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ 
শেষ চাষের সময় একবারে দিতে হবে। 

মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বোনার ৩-৪ 
দিন আগে একবার হালক! সেচ দিতে হুবে। 
এর পরে ফুল আসার সময় একবার এবং দান! 
পুষ্ট হবার সময় আর একবার সেচ দিতে হবে। 


এছাড়া, টি-৫৯ (বরুণ) জাতে দরকার হলে 
আর একবার সেচ দিতে হবে। বোনার সময় 
মাটিতে ঠিকমত জে! থাকলে, বিনাসেচেও টোরি 
চাষ করা সম্ভব। 

বোনার ৮--১০ দিন পরে একবার ও ১৫ দিন 
পরে আরও একবার নিড়েন দিয়ে এমনভাবে গাছ 
পাতল! করে দিন যেন সারির মধ্যে ছুটি গাছের 
মাঝে টোরির বেলায় ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) ও 
রাইয়ের বেলায় ১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) দূরত্ব থাকে । 
সারিতে বোনা! ফসলে চাকা-নিড়ানি চালিয়ে 
আগাছ! তুলে ফেলুন। জমিতে যাতে কোন 


আগাছ। না জন্মায় | সময়মত আগাছ। দমন 
করলে সরষের ফলন অনেক বেশী হয়। 
সরষের প্রধান কীটশক্ত জাব পোক! 


(এফিড)। এই পোক! সবুজ রঙের ও খুব 
ছোট। এর! একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার 
তলায়, ডাট! বা শুটি অথবা অনেক সময়ে 
গাছের সর্বত্রই চাপভাবে বসে রস চুষে খাঁয়। 
জাব পোকা দমনের জন্ত নিয়লিখিত যে কোন 
একটি ওষুধ ছেটান। 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ 
ওষুধের পরিমাণ (৪০০ লিটার জলে) 
মেটাসিসটক্স ২৫ ই-সি এক মিলিলিটার ৪০০ মিলিলিটার 
রোগর ৩* ই-সি এক » 7 : 
ডিমেক্রন ১০০% আধ » ইক): 


ঠিক ফুল ফোটার সময় একবার ওষুধ 
ছেটাবেন। পরে জাব পোকা দেখ। গেলে ১৫ 
থেকে ২* দিন অন্তর ছেটাবেন। তবে ফসল 





কাটার একমাস আগে ওষুধ ছেটানে! বন্ধ 
করবেন। কাতিকের গোড়ায় সরষে বুনলে ফুল 
ফোটার পরে মাত্র একবার ওষুধ ছেটালেই জাৰ 


২৬ 


পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা! পাবে। কিন্তু 
এর পরে বুনলে একবায়ের বেশী ওষুধ ছেটাবার 
দরকার হতে পারে। 

গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রাত ওষুধ- 
গোল! জলের পরিমাণ ৪০০ লিটারের কমণ 
লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধও পরিমাণ মত 
কম লাগবে। সরষে ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি 
যাতে না হয় সেজম্য বিকালের দিকে ওষুধ 
ছেটাতে হবে। 

ব্যাপকভাবে সরষে চাষে কৃষকদের 
অনুপ্রাণিত করার জন্য গত বছরের মত এবছরও 


২৭ 


বস্মুদ্ধর! £ ভাদ্র * ১৩৮৫ 





রাজ্য সরকার পঞ্চাশ হাজার প্রদর্শন ক্ষেত্র 
স্থাপনের এক প্রকল্প নিয়েছেন। প্রতিটি প্রদর্শন 
ক্ষেত্রের আয়তন হবে ৩৩ শতক । এবং এজন্য 
এক কেজি বীজ ও ১৫ টাকা দামের সার কৃষকদের 
বিনামূল্যে দেওয়া হৰে। এ বাবদ রাজ্য 
সরকারের মোট বায় হবে সাড়ে বার লক্ষ টাকা । 
এবছর মোট একলক্ষ একরে সরষে চাষ বাড়ানোর 
প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আমরা আশ। করি 
কৃষকদের এঁকান্তিক প্রয়াসের ফলে ত! সফল 
হবে এবং এরাজ্যের তেলের ঘাটতি বহুলাংশে 
কমবে। 


টিটি 


৮ ) /% 


fm TT 11] 





বর্গাদার কল্যাণে বিশেষ সরকারী খণ প্রকল্প 

মুশিদাবাদ জেলার বর্গাদারদের নবগ্রামের 
গোঁড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক টাদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন 
সমিতির মাধ্যমে আমন ধান চাষের জন্য খণ মঞ্জুর 
করেছেন। ঝণদান সম্পর্কে বিশেষ সরকারী 
প্রকল্পে এই খণ দেয়! হয়েছে আশীজন কৃষককে । 
ধণের পরিমাণ প্রায় একত্রিশ হাজার টাক! । 
এই বিশেষ প্রকল্পের সুচনায় লালবাগের মহকু সম! 
শাসক শ্রীবিমল পাণ্ডে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট বর্গীদারদের 
সার ও অর্থ বিতরণ করেছেন। স্থানীয় সমষ্টি 
উন্নয়ন আধিকারিক, কৃষি সমবায় সমিতি ও 
গোঁড় গ্রামীণ ব্যাঞ্চের অফিসার এবং প্রায় তিনশ’ 
কৃষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তায়! 
বিভিন্ন ভাষণে বলেন, দরিদ্র বর্গাদারর! যাতে 
ঝণের অর্থে উন্নত প্রথায় বিভিন্ন শস্যের চাষ করে 
আধিক সমৃদ্ধি আনতে পারে তারই জন্যে এই 
প্রকল্প রচন|। 


~~ 


রাজ্যপাল ত্রিভুৰন নারায়ণ সুন্দরবনে 

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ত্রিভুবন নারায়ণ 
সিং, রাজ্যের সেচমন্ত্রী শ্রী প্রভাস রায়, লোকসভ। 
সদস্ত শ্রী জ্যোতির্ময় রায় এবং রাজ্যসভ! সদস্য 
শ্রী এইচ, সি, মৈত্র সহ সুন্দরবনে নোনাজলে 
মৎস্য চাষের পরীক্ষ! শাখাটি পরিদর্শন করেছেন। 
এখানে সমুদ্র খাড়িতে চিংড়ি ও অন্তান্যা মৎস্ত- 
পালনের বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। 
গবেষণার ফলে এই খামারে নোনাজলের উপযোগী 
মাছের পোনা বা বীজ সৃষ্টি, পালন এবং বংশবৃদ্ধির 
কাজের অগ্রগতি দেখ! দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মৎস্ত 
অনুসন্ধান কেন্দ্রের অধিকর্তা ডাঃ ভি, জি, ঝিগ্রাণ 
জানান যে, সুন্দরবনের নোনাজলে মৎস্তপালনের 
বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। মংস্যপালন কর্মসূচীর 
মধ্যে এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির 
কথাও রয়েছে । চিংড়ি ও মালেটস এবং বাগদা ও 
ভেটকীর সহাবস্থান এবং এদের চাষের প্রদর্শনী 
পুকুরগুলিও রাজ্যপাল পরিদর্শন করেছেন। 

বামফ্রণ্ট সরকারের জনকল্যাণ ভাবনা ও 
প্রদর্শনী 

সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত 
একটি উৎসবে রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ 
বিভাগ একটি প্রদর্শনী করেছেন। দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত এগ্ডিঃ এক্সপোর প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর 


২৯ 


বসুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৮৫ 


সঙ্গে এখানের প্রদর্শনীর বিষয়ের ও আলোকচিত্র 
সমূহের মিল থাকলেও কালিয়াগঞ্জের প্রদর্শনী 
আঙ্গিকের গুণে জনসাধারণের কাছে প্রিয় হয়ে 
উঠেছে। প্রদর্শনী আধিকারিক শ্রী দ্বিজেন 
ভট্টাচার্যর সঙ্গে প্রসঙ্গত কথা বলে জান! গেল, 
এই প্রদর্শনীতে প্রতিটি আলোকচিত্র ও 
পেইন্টিঙের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বিবৃতি, নামকরণ, 
বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, টীক1 ইত্যাদির দিকে প্রাধান্য দিয়ে 
মূল বিষয়কে আবেদনময় করে তোল! হয়েছে। 
বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা কৃষি প্রভৃতি জন- 
কল্যাণকর কতগুলো নীতির রূপায়ণ এই 
প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল। 
আশী একর যৌথ বীজতলা 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর 
মহকুমীয় এবছর আমনে মোট ৮০ একরের যৌথ 
বীজতল। করা হয়েছে । এরমধ্যে চোপড়া ব্লকে 
১৫, ইসলামপুর ব্লকে ১৫, গোয়।লপোখর ১ নং 
ব্লকে ১০, গোয়ালপোখর ২নং ব্লকে ১৫ এবং 
করণদিঘী রকে ২৫ একরে যৌথ বীজতল। করা 
হয়েছে। অধিক ফলনশীল পঙ্কজ, মান্থুরী, 
আই-আর ২০, জয়া, আই-ই-টি ২২৩৩ জাতের 
ধনের চার! এই যৌথ বীজতলা থেকে প্রায় 
২৬০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিলি 
করা হয়েছে । এই চারায় মোট ৮০০ একর ধান 
চাষ করা হয়েছে। 


ন্বিস্পেজ্ব নহন্বাদ (৮) 
ক্ুম্তি ও সমষ্টি উল্সস্নন লিভাগ 


আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্যানতত্ব শাখার বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প এবং এইসব 
প্রকল্প অনুসারে যে কাজ হয়েছে তার অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে। এই সংখ্যায় 
কুষকদের কৃষি ঝণ দেওয়! সম্বন্ধে কিছু তথ্য রাখা হলো । 
কষ, প্রান্তিক, বর্গাদার ও ভাগচাষীর স্বার্থে কৃষি খণ ব্যবস্থার পরিবর্তন 

বিশেষ করে ছোট ছোট কৃষকদের চাষের পথে একটি বড় বাধ! অর্থের যোগান। অর্থাভাবে 
অনেক কৃষক ইচ্ছামত চাষ করতে পারেন ন|। কৃষকদের এইসব অসুবিধা দূর করার জগ্যা সরকার 
বিশেষভাবে চেষ্ট। করছেন। কৃষকদের খণের চাহিদা প্রধানত সমবায় বিভাগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 
গুলির মারফংই মেটান হয়। গ্রামাঞ্চলে সব জায়গায় সমবায় সমিতি এখনও পর্যন্ত সংগঠিত ন! 
হওয়ায় কৃষকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই উপকরণ সংগ্রহের জন্য সমবায় সমিতি থেকে কৃষি খণের 
হুযোগ পান না। এদের বেশির ভাগই গরীব কৃষক, বর্গাদার ও ভাগচাষী। এঁরা সরকারী 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও কৃষি ঝণ পান ন!। বামজ্রণ্ট সরকার আগের খণদান পদ্ধতির পরিবর্তন করে 
এখন যে নিয়ম করলেন তাতে গরীব কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাধী সবাই উপকৃত হবেন। বর্তমান 
নিয়মে কৃষি দপ্তর থেকে সরাসরি জেলাশাসকদের মাধ্যমে আরও অল্প সুদে ৩ কোটি টাকা এবং 
সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে আরও ৩ কোটি টাকার কৃষি ধণ বিলির ব্যবস্থা! কর! হয়েছে। বর্গাদার 
ও ভাগচাষীদের খণ পাবার সুযোগ ছিল না। এখন রেকর্ডভুক্তি নিধিশেষে বর্গাদারদের কৃষি খধণ 
দেবার প্রথ! চালু কর! হয়েছে। অনথীভুক্ত বর্গাদার ও ভাগচাধী এই নতুন নিয়মে সবচেয়ে বেশী 
উপকৃত হবেন। কৃষি খণ কৃষকর! যাতে যথাসময়ে পান সেজন্য সরবরাহ ব্যবস্থার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেও! হয়েছে। এ ছাড়া এ বছরই প্রথম পান চাযীদেরও খণ দেবার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

বর্তমান বছরে রাজ্য সমবায় বিভাগ ৮১ কোটি টাকার স্বল্প মেয়াদী খণ বিতরণের ব্যবন্থ 
করেছেন। মধ্য মেয়াদী ঝণের লক্ষ্যমাত্রা ৮ কোটি টাক! এবং দীর্ঘ মেয়াদী খণের টাক! ১৪ কোটি 
টাক!। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও অগ্যাম্ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্ণুলির দেয় খণের পরিমাণও কয়েক কোটি টাকা। 
আগামী বছরে আরও বেশী কৃষি খণ দেওয়ার পরিকল্পন! সরকারের আছে। 


৩৩ 
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রুষকের খণ ভার লাঘবের নীতি 

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই কৃষকরা! বিভিন্ন ধরণের খণ সরকার থেকে 
পেয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার দেখলেন যে এই খণের বোঝ! বছরের পর বছর বেড়ে সুদে আসলে 
এমন দাড়িয়েছে যে কৃষকদের পক্ষে তা শোধ কর! খুবই কষ্টকর হয়ে দাড়িয়েছে। এমনাক এও 
লক্ষ্য করা গেছে যে আসলের চেয়ে সুদের টাক! বেশী হয়ে যাচ্ছে। এই অসহায় কৃষকদের কল্যাণের 
কথ! ভেবে বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করেছেন যে বকেয়া খণের সকল নদ মকুব করে দেওয়া হবে যদি 
খণী কৃষক এক বছরের মধো অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের মে মাসের মধ্যে খণের আসল টাক! পুরোপুরি 
শোধ করে দেন। কোন খণী কৃষক আসল ও সুদ পরিশোধ করে থাকলে সুদের টাকাও আসল 
পরিশোধের সমান বলে ধরে নেওয়! হবে। সেচ এলাকায় অনধিক ৪ একর এবং অসেচ এলাকায় 
অনধিক ৬ একর জমির কৃষকরাই কেবল এই সুযোগ পাবেন। 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ দান 

কৃষকর! ব্যাঙ্কের থেকে যাতে খণ নেওয়ার সুবিধা পান তার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক তাদের 
শাখা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যাতে কৃষক গ্রামে থেকেই ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা 
পেতে পারেন। | 


৩১ 


























গোরা ভ'রে ধান ভুলতে হ'লে কীটপোকার 
সমস্যার সঙ্গাধান একাম্থ জরুরী । হালের সহ 
ধরনের কীটপোকাকে অতান্ত ককরী 
ভাবে ও কম খরচে নিয়ন্ছুণপ করতে হ'লে 
বাজারের লিয়লিথত কীটনাশক বাৰ্ষ্চার 
করুন, এল জান্র্ডাতিক ক্ষ অতান্ত 
পভাবশালী হ'ল যাপিত হয়েছেঃ 


তক্মাক্তঞাত্িজ্ 
(Metacid 50) « 
গলির 
(Lebaycid 1001) « 
= ভিন ঞিন্নন্ন 


11001101017) 


ঝলসা রোগ ও ডিটে-মর। বন্ধ করতে 
A হ'লে বাহার ক রাজ. 


ভিশ্লোভলাক্ল 
(14117059175) 





২২২ 


এসৰ কীটনাশক কা জশ্াজজনক জল দেয় 
তা নিজের চোছেই দেখতে পাবেন । 


4 | ধানের সব কীটনাশক উপযুক্ত সজক়ে, 

|| সাৰ্ধানতার সঙ্গে, প্রতোক পাকে পদত 
পৃ স্তকার নির্দ্ছেশ অনুধায়ী বাবহার করুন 
আর দেগুন- হালের ক্ষেতে কেমন ঢেউ 
খেলিকে ফসলের চারা অপূর্বর বাহার সৃষ্টি 
/ করেছে | 

আরও বেলী জানবার জলা আপনার 
বিক্তে ভার সঙ্গে দেখা করন? 





কীটনাশক 





২ t*.12'167A (78518) 


এ 


* কুমান এল জাইরাম ঘটিত শক্তিশালী 
ছত্রাকনাশক ওুঁষধ। 

৬ ইহার সুক্ধম কণাগুলি সহজে পাতার ওপর ছড়িয়ে 
পড়ে এবং রোগের বিস্তার বন্ধ করে। 

ডিমেত্রন ও কুমান এল মিশিয়ে ব্যবহার 

করলে-__মাজরা পোকা মহ অন্যান্য ধানের 

পোকা ও রোগ দমন হয়। 


সীবা গাইগী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


সপ 


RADEUS/CGIP-S178 





চাহ্বাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে !» একট ূ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্াঞ্জো-ইপ্ুপ্ত্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড. 


~ 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন £ 


১। উন্নত মানের বীজ জেটর । ইপ্টারন্যাশলাল : এস্কর্ট। 
ফোর্ড ট্রাক্টর ৷ 
২। রাসায়নিক সার কুবোট।: মিশুবিশি পাওয়ার টীলার। 


৩। “সুজল৷” ডিজেল-চাঁলিত ৫ ঘোড়ার 

৩। জৈব সার পাম্পসেট। 

3| যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাঞ্ে।” শ্রেয়ার । 

৪। রোগ ও কীটনাশক ওষধ | “বেনাগ্রে।” পাওয়ার / পেডাল খে শার। 

হস্তচালিত হুইলে। / দীড্‌ উইডার ! 

৫। মাটি সংশে।ধক নীড় ড্রীল। লোহার লাঙ্গল, প্রভৃতি। 
তদুপরি, কর্পোরেশন শীঘ্রই কলকাতার কাছে বানতল।য় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জৈব সার উৎপাদনক্ষন 
একটি কারখাঁন। চালু করবে, যেখানে প্রতিদিন শহরের ১২৫ /-১৫০ টন অব্যবহার্য আব্জন। থেকে 
মূল্যবান জৈব দার তৈরী হবে। এই জৈব সার ব্যবহারের ফলে কম খরচে অধিক ফসল পাওয়া 
যাবে এবং জমির উর্বরতা ও বৃদ্ধি পাবে। 


বিশদ বিবরণের জন্য নি্ললিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 2 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্াগ্রে - ইণ্ড।ষ্ীজ 
কপে/রেশন লিমিটেড 


২৩বি, নেতাজী ্ৃভাষ রোড, ( চর্থ তল! ) কলিকাত। - ৭০০০০১ 
১ শাম £ এগ্রিনপুট, ৬ ফন £ ২২-২৩১৪ 
( ৩টি লীইল ) 
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বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 
উন্নত প্রথায় ছোলার চাষ করুন + ৬-৮ 
মসলা চায়ে নজর পড়েছে চি ৯-১১ 
সুভাষ রায়চৌধুরী 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভোজা তেজেও 
স্বাবলদ্বী হতে পারে ... *** ১২-১৫ 
জীতেশ চন্দ্র ধর 
লাভের ফসল আলু + *** ১৬-১৮ 
জল কচুর চাষ **৯ *** ১৯-২১ 
নন্দ দুলাল দাস 
গমে সার প্রয়োগ ৮৯. *** ২২-২৬ 
বিষ্ণ,পদ মণ্ডল 
জেলার খবর 
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বির 1: ০০1২ ETB 
এত, কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কবি-তথ্য 
৬৮ ৩/১ 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী বি সংস্থ! কর্তৃক প্রকাশিত 
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মহৎ সন্গল্পে 
একাটি বৃহৎ প্রকল্প 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
(বিজ্ঞানীরা আজ খ'জে- পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাডের ঢাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধনিক কলাকৌশল ৷ চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জামান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 

বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কুষক দিবস, বিনামূলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সপারিশ, বার্ষিক রুষিপঞ্জী ও কৃষি বিষয়ক 
পৃস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সুপরিকজিত কাযস্চীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে তুরিত সফলতায় । সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশা $ 

$ সামগ্রিক ডাবে কৃষি উৎপাদন রুদ্ধি, 

৬ প্রকল্প এলাকায়া জমির উবরাশক্তি' বাড়ানোর উদ্দেশ্য 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 

$ রুষি উপকরণের যথাযথ বাবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহাযা করা এবং, 

® রাসায়নিক সারের সষম বাবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অভিক্ত করে তোলা । 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যক্তের শরিক হয়েছেন রাজোর কুষিবিডাগ, বিভিন্ন রাস্ট্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অন্প্রবেশ। লক্ষ) 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 











৩*শ বর্ষ £ ৬ সংখ)! 
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আঁশ্বিনের শরৎ তার অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে দেখ! দিয়েছে। 
শরতের ঝলমল সোনালী রোদ, কাশফুলে ভর! বিস্তীর্ণ মাঠ, ঘন 
সবুজে আবৃত ধানের ক্ষেত, বাংলার শ্যামশ্রী ধানক্ষেত্রের সবুজ শোভা 
এ বছর বন্যার প্লাবনে অনেক অঞ্চলেই বিনষ্ট। এ রাজ্যের প্রায় 
সাতটি জেল! বন্যার কবলে। কয়েকটি জেল! বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ, মালদা, হুগলী, নদীয়ার অসংখা 
মানুষ এই বন্যায় বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। সেইসঙ্গে ক্ষতি হয়েছে 
আমন চাষেরও। বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি জলের তলায়। 
কৃষক মাত্রেই খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছেন এই হঠাৎ বন্যার দাপটে । 
আশাহত হয়েছেন অনেক কৃষকই। 

তবে বন্যা! যেমন হঠাৎ বিপদ নিয়ে আসে, বিপদের ত্রাণের পথও 
কর! থাকে সেইসঙ্গে । বগ্তার জল যে পলি বহন করে নিয়ে আসে 
ত! মাটিকে সরস ও উর্বর করে তোলে। সেই উর্বর জমিতে যে চাষই 
হবে তার ফলন যে ভাল হবে তা অভিজ্ঞ কৃষক মাত্রেই জানেন। 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকর! তাই যেন হতাশ হয়ে না পড়েন। 

বন্যার জল যেখানে তাড়াতাড়ি সরে গেছে সেখানে আমন চারা 
বেঁচে যাবে। কিন্তু যে সব অঞ্চলের ফসল একেবারেই নষ্ট হলো, 
সেইসব অঞ্চলের কৃষকরাও এখন থেকেই রবি চাষের জন্য তৈরি হোন। 
এই মরস্থুমে অর্থকরী অনেক পণ্যের চাষ করে তার! তাদের ক্ষতি 
পুরণ করতে পারবেন। 

বন্যার জন্য যেসব এলাকার কৃষকরা আমন ধানের চাষ করতে 
পারলেন না তার! সেই জমিতে কলাই ও টোরি শস্তের চাষ করতে 
পারেন। তারপর রয়েছে ডাল ও তৈলবীজের চাষ । এই ছুটি ফসলেই 
এ রাজ্য ঘাটতি এলাক1। তাই যতটা! বেশী পরিমাণ এই ছুটি ফসল 
উৎপন্ন করা যাবে ততই এ রাজ্যের পক্ষে ভাল । গত বছর থেকে 
সরকারিভাবে এই ছুটি ফসলের ফলন বাড়াবার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব 
দেওয়! হচ্ছে । কৃষকর! এই খবরে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে গত বছর 
যৌজন! পর্যদ সরষে ও তৈলবীজের যে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে 
দিয়েছিলেন ভা পূরণ করেও উৎপাদন বেশী হয়েছে। এদিকে লক্ষ্য 
রেখে তাই এ বছর তৈলবীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা! হয়েছে । 
একর প্রতি উৎপাদন বাড়াবার জন্য অধিক ফলনশীল জাতের শস্তের 





বসুন্ধরা £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ট সংখ্য! 


কিছু কিছু নতুন জাত বারও হয়েছে। কৃষকর! 
নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন এইসব জাতের বীজ 
সংগ্রহ করে চাষ করতে । এখন থেকেই বীজের 
জন্য তাই তৎপর হওয়া দরকার । 

ডাল ও তৈলবীজ ছাড়! রবি মরন্ুমে চাষের 
জন্য রয়েছে গম। গমের চাষ এ য়াজে) ব্যাপক- 
ভাবেই হয়ে থাকে । এখন গমের অনেক উন্নত 
জাত বার হয়েছে। তবে গমের জঙন্তা জলদি 
জাতের বীজ লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। তাতে 
পরের ফসল ঠিক সময়ে সেই জমিতে কর! সম্ভব 
হবে। জলদি জাতের বীজ সময় থাকতে 


সংগ্রহ করে রাখুন। 

অর্থাৎ রৰি মরসুমে ভাল ফলন তুলতে গেলে 
এখন থেকে একটি রবি চাষ কর্মসূচি তৈরি করে 
নেওয়! দরকার । কারণ সেচপ্রাপ্ত ও সেচবিহীন 
এলাকায় কি কি ফসল করলে বেশী লাভের হবে 
ত! ভেবে নিতে হবে। কৃষকদের তাই অনুরোধ 
করবে! এখন থেকে তারা যেন গ্রামসেবক ও 
এ) ই, ও-দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 
বীজের ব্যাপারে ও শতস্ত পর্যায় ঠিক করার জন্য 
তার! আপনাদের সব রকমের সাহায্য ও পরামর্শ 
দিতে পারবেন। 


আশ্বিন সুখের মাস | বীরেন্দ্র চট্টোপধ্যায় 


আশ্বিন সুখের মাস, কিন্তু সুখ যাদের কপালে নেই 
তাদের ছুঃখের রাত্রি শরতেও ভোর হয় না। 

যে চাষী হেমস্তে আনে ঘরভর্তি সোনার বরণ ধান 
হয়তে! আশ্বিনে তার রান্নাঘরে জলে ন! লন ! 


তার চতুর্দশী কন্ঠ) দর্গাপ্রতিমার মুখ দেখে না; কেনন! 

উলঙ্গের লজ্জ। ঢাকে অন্ধকার, কিন্তু উৎসবের আলে! বিষাদ বাড়ায় । 
তার পুত্র আশ্বিনের কাকতাড়,য়।; গায়ে একট! ছেঁড়া জামা যদি জোটে, 
তাকে দেখে পাখি দূরে উড়ে যায়, রাস্তার কুকুর চোখ লাল করে। 


ষে চাষী মাঠের শস্য লক্ষ্মীপূর্ণিমার চেয়ে বেশী 

জোংস্নায়৷ আলোয়, গানে ভ'রে দেয়; আশ্বিন কি সুখে-হুঃখে তাকে মনে রাখে? 

যদি তাই হয়, যদি তাই হ'তো, আমাদেরও সার্থক জন্ম হ'তে! এই দেশে 

কিন্তু সেই দিন আজও বছ দূর; সেই রাত্রি আমাদের স্বপ্নে আজ পাখির বুকের 
মতে! কাপে! 
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র ডাল পুষ্টিকর খাগ্চ। এতে প্রায় 
১৮--১৯ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একরে ছোলার 
চাষ হয় এবং ত! থেকে প্রায় এক লক্ষ টন ছোল৷ 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতে আমাদের চাহিদ! 
পুরণ হয় না। ঘাটতি পুরণ করতে হলে ফলন 
বাড়াতে হবে। ফলন বাড়াবার সুযোগও 
আমাদের যথেষ্ট আছে। কারণ বিন! সেচেও 
একটু যত্ব নিয়ে চাষ করলে ফলন মোটামুটি ভালই 
পাওয়। যায়। 


জমি 


অম্ন মাটি ছাড়া প্রায় সব রকম জমিতেই 





ছোলার চাষ কর! যায়। তবে দো-তাশ এবং 
বেলে দো-আশ মাটিতে এর চাষ ভাল হয়। 
জল-বস! জমিতে এর চাষ ভাল হয় না । এজন্য 
জমিতে যাতে জল ন! দাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 
জমি তৈরি 

ছোলার জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করার 
দরকার হয় না। আড়াআড়ি ৩--৪ বার চাষ 
দিয়ে, ভাল করে আগাছ! বেছে এবং ছু-একবার 
মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। ছোলার শিকড় 
মাটির গভীরে যায় বলে মাটির নিচের স্তরের রস 
টেনে নিতে পারে। 


সার দেওর। 

জমি চাষ দেবার সময় একর পিছু ৬ গাড়ী 
গোবর সার অথব। আবর্জন! সার এবং ১৬ কেজি 
ফসফেট দিতে হবে। যেসব জমিতে নাইট্রোজেন 
কম আছে, অথব! স্থপারিশমত গোবর!আবর্জন! 
পচ! সার দেওয়! সম্ভব হবে না, সেখানে একর 
প্রতি ৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন সার দিলে 
ফলন ভাল পাওয়া যায়। ছোলা শুটি-জাতীয় 
ব্য বলে বাতাস থেকে অত্যন্ত সহজেই 
শেকড়ের সাহায্যে নাইট্রোজেন যোগাড় করে 
নিতে পারে। 


বীজ 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জ'তের ছোল! 
হচ্ছে বি-১১০ এবং বি-১০৮। এসব বীজ 


ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন অনেক বেশী 
পাওয়া যাঁয়। 
বোনার সময় 

কাতিক মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ সপ্তাহ 
পর্যন্ত ছোল| বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে 
যুনলে রোগ-পোকার আক্রমণ বাড়ে ও ফলন 
কম হয়। 
বীজ বোনা 

বীজ সারিতে বোন! ভাল। এতে পরিচর্যার 
স্থবিধ! হয় এবং ফলনও বেশী পাওয়া যায়। জমি 
তৈরি করার পর সুবিধে মত জে! এলে শুকনে! 
ছোলার বীজ সারিতে বুন্থন। একর পিছু ২০ 
কেজি বীজ দরকার ৷ ছিটিয়ে বুনলে লাগবে 
একর পিছু ২৫ কেজি। বীজ সারিতে বোনা 
ভাল। ছু সারির মাঝে ৩০ সেঃমি (এক ফুট) 
ও প্রত্যেক গাছের মধ্যে ১* মেঃমি (৪ ইঞ্চি) 
দূরত্ব রাখা দরকার। 


বন্ুন্ধর। £ আশ্বিন £ ১৩৮৫ 


জীবাণু সারের ব্যবহার 

বীজ বোনার আগে জীবাণু সার ব্যবহার 
করুন। যে সমস্ত জমিতে প্রথমবার ছোলার 
চাষ কর! হয়, সেখানে বীজ বোনার সময় জীবাণু 
সার ব্যবহার করলে অথবা যে জমিতে আগে 
ছোলার চাষ হয়েছে সেই জমির কিছু মাটি বীজের 
সঙ্গে মিশিয়ে বুনলে ছোলা গাছের শেকড়ে 
নাইট্রে/জেন-সংগ্রহকারী গুটি ভাল ধরে । এতে 
গাছ নাইট্রোজেনের অভাব বোধ করে না ও ফলন 
ভাল হয়। জীবাণু সার ব্যবহারের নিয়মাবলী 
এ সারের প্যাকেটের সঙ্গে থাকে। 
প্যরা চাষ 

আমন ধানের জমিতে ধান কাটার ২-৩ 
সপ্তাহ আগে, জমি ভিজে থাকতে থাকতেই, 
ছোলা ছিটিয়ে বোন! যায়। এজন্য একরে প্রায় 
৪০ কেজি বীজ লাগবে । এভাবে চাষ করলে 
আমরা একই জমি থেকে ধান ও ছোল। পেতে 
পারি। ছোলা 'চাঁষে সাধারণতঃ অঙ্কুরিত বীজ 
বোনার দরকার হয়না । তবে ধানের মধ্যে 
বুনতে হলে অস্কুরিত ছোলা বোনা ভাল। 
বীজ শোধন 

বীজ বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে দেড় 
গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ ও দেড় গ্রাম থাইরাইড 
একসঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 
যদি জীবাণু সার বাবহার করেন, তাহলে প্রতি 
কেজি বীজে তিন গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ গুঁড়ে। 
ওষুধ মিশিয়ে বোনার ৪--৫ দিন আগে বীজ 
শোধন করবেন। তা না হলে জীবাণু সারে 
উপকারিতা থাকে ন|। 
সেচ ও তদারকি 

সাধারণতঃ ছোল! চাষে কোন সেচ দেওয়া 


বনুদ্ধর| £ ত্রিংশ বর্ম £ ৬ষ্ট সংখ্য। 


হয় ন|। তবে বোনার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস 
না থাকলে একট! হান্ধ! সেচ দিয়ে বীজ বুনলে 
ভাল হয়। বোনার সময় জমিতে রসের একান্ত 
অভাব দেখা দিলে ফুল আমার মুখে একবার 
হাল্কা! সেচ দেওয়া দরকার । বোনার পর 
জমিকে ৮--১০ হাত অন্তর ভাগ করে নিলে 
সেচের সুবিধা হয়! চার! বেরোবার তিন সপ্তাহ 
পরে একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে জার একবার 
আগাছ। পরিষ্কার করলে গাছের বাড় ভাল হয়। 
এতে ফলনও অনেক বাড়ে। 
রোগ ও পোকা! ্‌ 

ছত্রাক ঘটিত রোগ, যেমন ঢলে-পড়া রোগ, 
মরচে রোগ ও ধস! রোগ প্রায়ই ছোলা! গাছ 
আক্রমণ করে। একর প্রতি এক কেজি ডায়খেন 
এম-৪৫ তিনশে! লিটার জলে গুলে ছেটালে এ 
ধরণের রোগ কমে । ঢলে-পড়া রোগ দেখ! দিলে 
২--৩ বছরের জন্ত এ জমিতে ছোলার চাষ কর! 
উচিত নয়। | 

ছোলার শুটি ছিদ্রকারী পোকার কীড়। 
লম্বায় দেড় ইঞ্চি, রং সবুজ । প্রতিকার হিসাবে 
আক্রান্ত ক্ষেতে প্রতি লিটার জলে থায়োডান 
৩৫ ই-সি দেড় মিলি লিটার অথবা! ফলিথায়ন ব! 
স্থমিথায়ন ৫০% এক মিলি লিটার হিসাবে 
মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। অন্যথায়, 
জলে-গোলা বি-এইচ-সি ৫০% গুড়ে! প্রতি 


লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসেবে মিশিয়ে শ্্রেয়ারের 
সাহায্যে ছেটাতে হবে। প্রতি একরে ৩০০ 
লিটার ওষুধ-মেশানো জল লাগবে । ওষুধ 
ছেটানোর পরে অন্ততঃ ১৫ দিন কাঁচ! ছোল! 
খাবেন না। 
ফসল তোলার সময় 

জাত ভেদে বিভিন্ন জাতের ছে'ল। পাকতে 
সময় লাগে গড়ে প্রায় ১৩০--১৩৫ দিন। 
সাধারণতঃ ফাগুন মাসের শেষ দিকে বা! চৈতের 
গোড়ায় ছোল! তোলার উপযুক্ত হয়। ফসল 
তোলার পর ভাল করে শুকিয়ে ও ঝাঁড়াই-মাড়াই 
করে বীজ বার করে নিন। বীজ গুদামজাত 
করার আগে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। 
গুদামজাত বীজে খতকর! ১০ ভাগের বেশী জলীয় 
অংশ থাকলে কল ভাল বার হয় না এবং 
তাড়াতাড়ি পোকা ধরে। 
ফলন 

সেচ বিহীন জমিতে উন্নত বীজ দিয়ে 
ভালভাবে চাষ করলে একরে ৯--১* কুইণ্টাল 
পর্যন্ত ফলন পাওয়। যায়। সেচ দিয়ে চাষ 
করলে আরও বেশী ফলন পাঁওয়। যাঁয়। 
মিশ্র চাষ 

একর পিছু যথাক্রমে ১৪ কেজি ছোলা ও 
২ কেজি তিসি বীজ বুনে ছোল! ও তিসির 
মিশ্র চাষে পড়ত! অনেক বেশী থাকে । 


পশ্চিমবঙ্গে মসল! চাষ নিয়ে এ পর্যন্ত তেমন 
উৎসাহ নেওয়! হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে 
কৃষকর! এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সামান্য 
কিছু মসলার চাষ করতেন। ব্যাপকভাবে 
এই চাষ লঁক্ষ্য কয! গেছে হলুদ; আদা ও লংকার 
ক্ষেত্রে। সম্প্রতি মসলার চড়া দর অনেককে 
এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছে। তাই 
ব্যাপকভাবে চাষ করার চেষ্টা হচ্ছে ধনে, কাল- 
জিরে, মৌরি, মেথি ইত্যাদি মসলার। 

এদিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি 
বিভাগ মাটি ও জলবায়ুর অবস্থান অনুযায়ী সম্প্রতি 
ছয়টি অঞ্চলে মসলা চাষ গবেষণ। কেন্দ্র স্থাপন 
করেছেন। পার্বত্য অঞ্চলের কেন্দ্রটি স্থাপন 
কর! হয়েছে দাজিলিঙ জেলার কালিম্পঙ 








খামারে। তরাই অঞ্চলের জন্য বেছে নেওয়! 
হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি খামারটি। 
পুরান গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলের কেন্দ্রটি চালু 
হয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ 
ব্লক বীজ খামারে। গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলের 
জন্য নদীয়। জেলার কৃষ্ণনগর পাটবীজ উৎপাদন 
কেন্দ্রে কাজ চালু হয়েছে। নোন! মাটি এলাকার 
কেন্দ্র রয়েছে সুন্দরবনের মন্মথনগর বীজ খামারে। 
এবং লালমাটি অঞ্চলের কেন্দ্রটি স্থাপন কর! 
হয়েছে বীরভূম জেলার বোলপুর ব্লক বীজ 
খামারটিতে ৷ 

প্রতিটি কেন্দ্রে একজন জুনিয়ার এগ্রিকাল- 
চারাল সাভিসের অফিসার, একজন সহকারী ও 
একজন মালির পদ মঞ্জুর কর! হয়েছে। সম্প্রতি 


৯ 


বনুন্ধর| £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ট সংখ্যা 


কৃষ্ণনগরের কেন্দ্রটিতে সব কজন কর্মচারী কাজে 
যোগ দিলেও বাকি কেন্দ্রগুলিতে এখন পর্যন্ত সব 
পদে কর্মচারী নিয়োগ করা! সম্ভব হয়নি। আশা 
কর! যাচ্ছে, ১৯৭৮-৭৯ সনের মধ্যে সবগুলি 
কেন্দ্রেই পুরে! কাজ চালু হবে। এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের মসলা চাষ উন্নয়ন অফিসারের পদটিও পূরণ 
কর! সম্ভব হবে। 

প্রদর্শনী খামার মিনিকিট বিতরণ ইত্যাদির 
মাধ্যমে মসল! চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার 
জন্য প্রকল্প নেওয়া! হয়েছে । সেই অনুযায়ী এই 
বছর রবি মরস্থম থেকেই ব্যাপকভাবে কাজ 
চালু হওয়ার কথ! । 

তবে গত বছরই (১৯৭৭--৭৮) নদীয়া 
জেল! মসল। চাষে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রায় 


দশ হাজার একরে লঙ্ক! বাদে অন্তাম্য মসলার 


চাষ হয়েছিল। এর মধ্য প্রধান ছিল ধনে ও 
কালজিরে। হরিণঘাট। ব্লকের স্ববুদ্ধিপুর গ্রামে 
শ্রী প্রিয়নাথ দাস (১৯৭৬--৭৭ সনে) মাত্র 
১৪ শতক জমিতে কালজিরের চাষ করে ফলন 
পেয়েছিলেন ৫২ কেজি । ১৯৭৭--৭৮ সনে 
নুবুদ্ধিপুরের বুদ্ধিমান কৃষকরা ৫০ কেজি বীজ 
দাস মশাইয়ের কাছ থেকে কিনে অন্তত ৫* বিঘে 
জমিতে কালজিরে বুনে দেন। 

বোনার আগে বীজ এক রাত ভিজিয়ে রেখে 
বিঘ! পিছু এক কেজি হারে বুনে, জমিতে ভাল 
করে মই দিয়ে দেন। ১১ দিনের মাথায় চার! 
বের হয়। তখন একট! হালকা! সেচ দিয়ে জো 
এলে আগাছা নিড়িয়ে বিঘে ভূইতে দশ কেজি 
হারে ইউরিয়! ছিটিয়ে গড়ে এক কুইণ্টালের মত 
ফলন পান। কালজিরে ৪ মাসের ফসল বললেন 
শ্রী প্রিয়নাথ দাস। 


হুগলী জেলার বলাগড় ব্লকের কৃষকর! কিন্ত 
ক।লজিরের ফলন আরে! বেশি পেয়ে থাকেন 
বললেন চর ভবানীপুরের শ্রী গৌরাঙ্গ মিস্ত্ি। 
প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী মিস্ত্রি মশাইয়ের সঙ্গে 
দেখা হয়েছিল বলাগড় সরকারী বীজ খামারে। 
তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম 
তিন বিঘে জমিতে তিনি কালজিরের চাষ করে- 
ছেন। অনেকদিন থেকেই অবশ্য তিনি কাল- 
জিরের চাষ করছেন। তাঁর চাষ পদ্ধতির কথা 
জানালেন। চর এবং উচু দো'জাশ ছুরকম 
মাটিতেই তিনি কালজিরের চাষ করেন। ফলন 
পান গড়ে বিঘ1 পিছু ৪ মণ। 

তার চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানা- 
লেন যে, চর জমিতে পলি পড়ে বলে কোনরকম 
জৈব সার তিনি দেন ন|। উঁচু ডাঙ্গা জমিতে 
মোষের গাড়িতে করে গোবর বা কম্পোষ্ট সার 
দিয়ে থাকেন একরে ৮-_-১* গাড়ি। এক গাড়িতে 
২০-২৫ মণ সার বওয়া যায়। কাতিকের 
প্রথম থেকে কালজিরে বোনার কাজ শুরু করেন। 
জমিতে ৫--৭টি চাষ ও বারবার মই চালিয়ে 
মাটি ঝুরঝুরে করে নেন। শেষ চাষের আগে ডাঙ্গ! 
জমিতে বিঘা পিছু একখানা ১৫ £ ১৫ £১৫ 
সুফল! ছড়িয়ে দেন। সুফলা না পেলে; এ হারে 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ছড়িয়ে থাকেন। 
চর জমিতে রাসায়নিক সার বীজ বোনার আগে 
দেওয়ার রেওয়াঞজজ নেই। চাপান হিসাবে 
প্রয়োজন বুঝে একখান! করে সোন! ছড়িয়ে 
থাকেন। (একখান! বলতে ৫০ কেজি বস্তা 
বোঝায়) শুধু গৌরাঙ্গবাবু নন, বাৰু পাড়ায় 
শ্রী মধুসূদন মণ্ডল, কিংব! খয়রামারি চরের 
শ্রী মকুন্দ চন্দ্র মণ্ডলও তাই করেন। শেষের 
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ছুজনের কালজিরে চাষ রয়েছে চর এলাকায়। 
ওঁর! শুধু চাপান সার দেন। সোনা না পেলে 
ইউরিয়! দিয়ে থাকেন। 

কাতিক মাস ভর বীজ বোনা যায়। অস্রাণে 
বুনলে হারাহারিভাবে ফলন কমে যায়। মিল্তি 
মশাইয়ের মতে, কাতিকের শেষ দিনটিতে বুনতে 
পারলেও কালজিরের ফলন ভাল হয়। তিনি 
বিঘে পিছু হ'কেজি বীজ ছু'রাত ভিজিয়ে ছিটিয়ে 
বোনেন। তিনি ছাড়! বলাগড়ের অন্ত অভিজ্ঞ 
কৃষকরাও ছু'কেজি হারেই বীজ যোনেন। অর্থাৎ 
একরে ৬ কেজি । অনেকদিন ধরে একই জমিতে 
চাষ হচ্ছে বলে চার! যাতে মারা না যায় সেজন্য 
ওঁর| বেশি করে বীজ ছেটান। বীজ ছিটিয়ে 
বারবার ভারি মই, চালিয়ে মাটি চেপে দেন। 
লক্ষ্য রাখেন মাটিতে যেন বেশ “জো” থাকে। 


১১ 


বনুন্ধর। £ আশ্বিন £ ১৩৮৫ 


অর্থাৎ রস কম হলে কালজিরে কম গজাবে। 
বীজ গজাতে ১২-_১৪ দিন সময় লাগে। 

বীজ বোনার পরে জমির অবস্থান ও সেচের 
সুযোগ অন্ধুযায়ী হাত আল তুলে গমের মতো 
জমিকে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে নেওয়! হয়। 
এতে হালক! সেচ দেওয়ার সুবিধে । কালজিরের 
গাছ জল বসা মোটেই সহা করতে পারে ন1। 
পরিচর্যার জন্য দেড় থেকে ছুমাসের মধ্যে একবার 
নিড়িয়ে দেওয়। আর ছু-তিনবার সেচ দিয়ে 
চাপান দেওয়া ছাড়া অন্ত কাজ নেই। পোকায় 
হু-চারটি গাছ কাটে । ইদানীং কেউ কেউ তার জন্য 
ওষুধ ব্যবহার করছেন বটে, তবে রোগের জন্য 
কেউ কোন ব্যবস্থা নেন না। এতেই বিঘা পিছু 
৪-৫ মণ ফলন কৃষকর! পেয়ে থাকেন। ফাল্গুনের 
শেষ থেকে শুরু হয় ফসল তোলার পাল।। 


বছর 


১৯৭১-৭২ 
১৯৭২-৭৩ 
১৯৭৩-৭৪ 
১৯৭৪-৭৫ 
১৯৭৫-৭৬ 
১৯৭৬-৭৭ 
১৯৭৭-৭৮ 


এই জেলায় ভোজ্য তেলের ঘাটতি অনেক- 
দিন থেকে । এই ঘাটতি দূর করার জন্য কয়েক 
বছর থেকেই চেষ্টা করা হুচ্ছে। নিচের 
পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, এই ঘাটতি ক্রমশঃ 
কমানও সম্ভব হয়েছে এবং বিশেষ করে গত 
বছর তৈলবীজের উৎপাদন উল্লেখযোগাভাবে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


আয়তন উৎপাদন 
( একরে ) (মোট) 
৫০২০ ৮৪০০ টন 
৫২৩৪৫ ১১৩৪৫ % 
৪১১০৮ ৯২২০ » 
8৪৭৭৩ ১০৭১৩ * 
৪৯৯৮২ ১২২৩৭ % 
৫9৮৯৯ ১৭০৬৩ » 
৭১২৪৯ ১৯৭৭৫ » 


মুখ্য কৃষি আধিকারিক, বালুরথাট, পঃ দিনাজপুর ৷ 





গড় ফলন 





(একর প্রতি ) 
১৬৭'** কেজি 


২২২'৪৫ 
২২৪'২৫ 
২৪০৪৩ 
২৪৫০৯ 
৩৬৬৩৩ 


২৭৭'৫০ 
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এ জেলায় আগে সেচের সুযোগ কম থাকা 
ও উন্নত বীজের অভাবের জনতা একর প্রক্ি গড় 
ফলন খুবই কম ছিল। তাছড1 গমের চাহ খুব 
বেড়ে যাওয়ার জন্যও তৈলবীজের এল'ক! অনেক 
কমে যায়। গত কয়েক বছরের মধো সেচের 
এলাক1 যেমন বেড়েছে, তেমনি কিছু উন্নত 
জাতের বীজও কৃষকদের হাতে এসেছে । জল, 
উন্নত জাতের বীজ ও সারের বাবহ'রের ফলে এ 
জেলায় তৈলবীজের ফলন অনেক বেড়ে গেছে ৷ 

এ জেলার লোকমংখা! ২২ লক্ষ । যদি 
গড়ে চারজনের একটি পরিবার ধরা যায় হবে 
আমাদের কম বেশী সাড়ে পাচ লক্ষ পরিবার 
তেল ব্যবহার করেন। প্রতি পরিবার হলি গাড় 
হুই কেজি করে মাসে তেল বাবহার করে তলে 
বছরে প্রতি পরিবার ২৪ কেজি বা এক চতুর্থাংশ 
কুইণ্টাল তেল ব্যবহার করেন। এই হিসাবে 
আমাদের সাড়ে পাঁচ লক্ষ পরিবারের কনা এক 
লক্ষ সাড়ে সঈ/ইত্রিশ হাজার কুইণ্টাল (তলের 
দরকার হয় ব| ১৩৭০০ মেঃ টন তেলে? দরলা'র 
হয়। এই ১৩৭০০ মেঃ টন তেল পেতে হল 
এই জেলায় তৈলবীজের ফলন ৪১১০০ গে? টন 
কর! দরকার । 

গত বছর এই জেলায় ৭১২৪৯ একর ভিত 
তৈলবীজ চাষ হয়েছিল। উন্নত রা সা? € 
সেচের ব্যবহারের ফলে ১৯৭৭৫ মেঃ টন (ইজ “জু 
উৎপাদন হয়েছে। গত বছর দেখ! গেছে থে 
বালুরঘাট মহকুমায় কুম'রগঞ্জ। তপন € বাসা 
উন্নয়ন সংস্থার খেয়ার অঞ্চলে (ক্র ঢ' মাটি) 
টি-৫৯, বি-৫৪, বি-৮৫ প্রভৃতি জাতে ea লনীক্ত 
চাষ কর! সম্ভব হয়েছে। কৃষকর! তৈলঠীঞ্ডের 
যে ফলন পেয়েছেন তাতে তৈলবীজ চ যে খুবই 
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বস্ুন্ধর! £ আশ্বিন £ ১৩৮৫ 
উৎসাহিত হোয়েছেন। 

৫ বব ৭৫০০০ একরে সরষে চাষ করে 
২৭০০০ মেঃ টন সরষে বীজ উৎপাদন করার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের তৈলবীজ 
চামে উৎসাহিত করার জন্ত এবছর যে যে 
হিযচহুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়। হবে 
সেগুলি হলো 

উন্নত ফলনশীল বীজ :২_ টোরি বি-৫৪, রাই 
ট্যাণ্ট ও টি-৫৯ প্রভৃতি জাতের 
সরংহর চাষ করালে ও কুইণ্টাল থেকে ৭ কুইণ্টাল 
পশে একরে ফলন পাওয়া যেতে পারে। তাই 
এই বন্ড বাহারের প্রশিক্ষণের জন্তা কৃষকদের 
১০৫০০ প্যাকেট গিনিকিট এই জেলার কৃষকদের 
বিনামূলো বিতরণ করার পরিকল্প নেওয়া! হয়েছে। 
পাতি পাকে চে পাকবে এক কেজি বীজ, যাতে 
নম চাষ কর! সম্ভব হবে। 

গত বছর এই জেলায় ৮৫০০ প্যাকেট 
মানকিউ বিলি করা হয়েছিল। যেসব কৃষক 
শত বহর উন্নত জাতের বীজের চাষ করেছিলেন 
হাকা এল্ছরঞ সেই সব বীজের চাষ করবেন। 
দত কুষসনের অনুরোধ করব তার! যেন 
তাদের আঅতিরিক্র বীজ অগ্যান্থা কৃষকদের বিক্রি 
করেন তাছাড়! এ জেলার কৃষি খামার থেকেও 
উন জাতের বীজ কম দামে বিক্রি করা হবে। 
যত কষক সরষে চাষে আগ্রহী তার! সময়মত 
লুক সংগ্রহ কার নেবেন। 

সারের বাবার :-- সরষে চাষে দেখা গেছে 
হে কুষশর! কোন সারই বাবহার করেন না। 
পভ যতি ২ চাষে ঠিকমত সার ব্যবহার করা 
যায় তবে যলন হিগুণ হতে পারে। কৃষকদের 
কাছে চাই, অনুরোধ যে এই জেলার তেলের 
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ঘাটতি দূর করার জন্য তাঁরা যেন প্রয়োজনমত 
সার ব্যবহার করেন। সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য 
ব্যাঙ্কে সরষে চাষের জন্য খণ দেওয়ার বন্দোবস্ত 
আছে। আগ্রহী কৃষকরা নিশ্চয়ই প্রয়োজন 
হলে এর স্ুবিধ। নেবেন। 

জলদি সরষে যেমন টোরির জন্যে একরে 
নাইট্রোজেন ১৬ কেজি, ফসফরাস ৮ কেজি ও 
পটাশ ৮ কেজি দেবার সুপারিশ কর! হয়েছে। 
নাবি জাতের রাই সরষের জন্য নাইট্রোজেন ২০ 
কেজি; ফসফরাস ১০ কেজি ও পটাশ ১০ কেজি 
দেবার সুপারিশ কর! হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই 
সবট! পটাশ ও ফসফেট ও অর্ধেক নাইট্রোজেন 
সার জমি তৈরির সময় দিতে হবে ও বাকি নাই- 


ট্রোজেন সার চাপান সার হিসাবে 'রাই সরষের 
বেলায় বোনার ৫ সপ্ত।হ পরে দেওয়। দরকার। 

কীটপোক! দমন £__ সরষের ফুল এবং গুটি 
আসার সময় যদি বেশ শীত থাকে তবে জাব 
পোকার ( আযফিস ) আক্রমণ হয় না কিন্তু তখন 
যদি একটু গরম হয় তবেই এই পোকার আক্রমণ 
দেখ! দেয়। সে সময় এই পোক! দমন না করলে 
সরষের ফলন খুবই কম হয়। 

জাব পোক! সবুজ রঙের এবং খুবই ছোট 
হয়। এর! একসঙ্গে অনেক সংখ্যায় পাতার 
তলায় ডাটা) গুটি ও গাছের সর্বত্র বসে গাছের 
রস শুষে খায়। এই পোক দমনে নীচের 
ওষুধগুলির যে কোন একটি দেবেন। 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের 
ওষুধের পরিমাণ পরিমাণ (৩০০ লিঃ জলে) 
মেটাসিসটক্স ২৫ ই-সি এক মিলি লিটার তিনশে! মিলি লিটার 
রোগার (Roger) ৩০ ই-সি এ এ 
ডেমিক্রন ১০০ পারসেণ্ট আধ মিলি লিটার ১৫০ মিলি লিটার 


3 

ঠিক ফুল ফোটার সময় ওষুধ ছেটান দরকার । 
দরকার হলে ১৫--২০ দিন অন্তর ওষুধ ছেটাতে 
হবে। ফসল কাটার একমাস আগে ওষুধ 
ছেটানো বন্ধ কর! দরকার। গরম পরলেই জাব 
পোকার আক্রমণ খুব বেশী হয় সেজগ্য কাতিকের 
গোড়ার দিকে সরষে বুনলে ফুল ফোটার পরে 
মাত্র একবার ওষুধ ছেটালেই জাব পোকার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু এর 
পরে বুনলে একবারের বেশী ওষুধ ছেটাবার 
দরকার হতে পারে। 


১৪ 


তিল চাষ ঃ-- তিল তেলও ভোজ্য তেল 
হিসাবে খুব ভাল। এ জেলায় আমন ধান 
কাটার পর যে সব জমিতে রস থাকে বা সেচের 
স্ববিধ। থাকে সেই সব জমিতে তিল চাষ করা 
যেতে পারে। একে চৈতালি তিল বলে। 
এছাড়। ভাতুই তিলও বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে উঁচু 
জমিতে বোন! যেতে পারে। মাঘ মাসে তিল 
বুনলে বৈশাখ মাসে এ তিল কাট! সম্ভব এবং 
বৈশাখ-জ্োষ্ঠ মাসে তিল বুনলে ভাদ্র মাসে এই 
তিল কাটা যায়। তিলের ফলন তিন-চার 


কুইণ্ট।ল একরে পাওয়। যেতে পারে। তিলের 
উন্নত জাত হলে! বি-৬৭, বি-১৪ ও বি-৯। 
তিল চাষের সুবিধা, এ গাছ গরু ছাগলে নষ্ট 
করে ন!। 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এখন চাল ও গমে 
্বয়ন্তর হয়ে উঠেছে । আগে এই জেলায় গ্রামে 
গঞ্জে ও হাটে সব সময় ধান বিক্রি হচ্ছে দেখা যেত 
ন! কিন্তু উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বেড়ে যাওয়ায় 
ও বোরো! ধানের চাষ প্রচলিত হওয়ায় এখন 
বাজারে, গ্রামে, গঞ্জে ও হাটে সার! বছরই ধান 
বেচা কেন! হচ্ছে দেখা যাবে। এই জেলায় 


ঢ় 
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কয়েকবছর আগে গম চাষ একেবারেই ছিল না 
বললেও চলে । রেশনে যে গম পাওয়া যেত এই 
জেলার লোকেরা তাই খেতো। কিন্তু কৃষকর! 
রবি মরস্থমে গম চাষ সুরু করায় এই 
জেলায় গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে সব সময়ই 
চালের মতই গম বেচা কেনা হচ্ছে দেখ! যায়। 
পশ্চিম দিনাজপুরের কৃষকর। যদি ইচ্ছ। করেন 
তবে গত বছর যেমন এই জেলায় সরষের ব্যাপক 
চাষ হয়েছে, এই চাষ আরে! এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারলে ভোজ্য তেলেও এ জেল! একদিন স্বস্তর 
হয়ে উঠতে পারবে । 


গমবী গং গমবীন্ঞ 


৮ 
করেন 


| অধিক ফলন ও 
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একমাত্র এম এস সি (85০) ej সোনালিক! গমবীজ। 





প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তরাই অঞ্চল 
হইতে নিজস্ব তত্বাবধানে উৎপাদন করিয়। উৎকৃষ্ট সোনালিক। 
গমবীজ আমদানী করিয়াছি। ২০ কেজি ও ৪০ কেজি সুদৃশ্য 


কাপড় প্যাকেটে এম এস সি মার্ক। গমবীজ পাওয়া যাইতেছে। 


সন্থর যোগাযোগ করুন। 


এন সাহ এও শাহ 


৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতী - ১ 
ফোন £ ২২ - ৬২০৭ 
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আলু একটি অর্থকরী ফসল। এর চাষে 
খরচ কিছু বেশী হলেও লাভে ত! পুষিয়ে যায়। 
তবে চাষ উন্নত প্রথায় করলেই লাভ ভাল হবে। 
উন্নত প্রথায় চাষ পদ্ধতি এখানে আলোচনা 
কর! হলে । 
জমি 

জলাজমি বা এটেল মাটি ছাড়া অস্ত সব 
উচু জমিতে আলুর চাষ কর! চলে 4. তকে উর্ষর 
বেলে দোআশ বা দোআশ মাটি বেদী উল) Vy 
জাত 

(১) জলদি £ কুফরি চন্দ্রমুখী, রাঃ ক 
কুফরি লাউকার ও আপ-টু-্ড়েট |; ৮ 

(২) মাঝারি ও ন্‌ নী 
চমৎকার, কুফরি জেনি, একা সেগেঁন ও 


দেব । ’ St: 












জলদি জাতের আলু 9 ও নাবি চাযেও 
ব্যবহার কর! চলে। কুফরি সিন্মুরী জাতের 
আলু পাকতে দেরী হলেও তাড়াতাড়ি বাড়ে, 
তাই জলদি চাষেও ব্যবহার কর! যায়। 
জমি তৈরি ও সার দেওয়া 

গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন 
ও মই দিয়ে সমান করুন। চাষের সময়ে একর পিছু 
১৫--২% গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিন। 
জমিতে উইপোকা, কাটুইপোকা বা ঘুরঘুরে পোকার 
উপদ্রধ থাকলে শেষবার-টাষৈর সময় একর পিছু 
১৫ কেজি অলডরিন ৫% ব। হেপ্টাক্লোর ৫% বা 
ক্লোরপ্ডেন ৫%০ ছড়িয়ে দিতে হবে। বি-এইচ-সি 
ব্যবহার না করাই ভাল কারণ এর ব্যবহারে 
আঞ্চুতে গন্ধ হয়। ' 
সার 


| "সার হিসাবে জমির উর্বরতা বুঝে নালীর 


মধ্যে একর পিছু ৪০--৬০ কেজি নাইট্রোজেন 
৪০-_-৬* কেজি ফসফেট ও ৪০-_-৬০ কেজি 
পটাশ মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
বীজের পরিমাণ 

একর পিছু ৭_-৮ কুইণ্টাল (১৬২০ মণ ) 
বীজ আলু লাগবে। 
বীজ নির্বাচন 

২$--৪ সে, মি, (১--১২ ইঞ্চি) গোট। আলু, 
ওজন হবে কমবেশী ২০ গ্রাম। বড় আলু কেটে 
লাগালে প্রতি টুকরোয় অন্ততঃ ২টি চোখ থাকা 
দরকার। কাটার সময় আলুর ভেতরে রোগের 
চিহ্ন দেখলে সেগুলে! বাতিল করুন এবং বঁটি 
পটাশ পারমাঙ্গানেটের জলে বা! নীচে বলা বীজ 
শোধনের ওষুধ-গে!ল| জল দিয়ে প্রতিবার মুছে 
শোধন করে নিন। 
বীজ শোধন 

১*০ লিটার জলে ১২০ গ্রাম এযারেটন-৬ 
বা ট্যাফাসন-৬ বা এাগালল্‌-৬ অথবা হাসা 
সান-৬ মিশিয়ে তাতে ১২২ কুইণ্টাল (৪-৫ 
মণ) বীজ আলু ১--২ মিনিট ডুবিয়ে একটু নাড়া 
চাড়! করে তুলে ছায়াতে শুকিয়ে নিন ( এক 
কেরোসিন টিন জলের জন্য ২২ গ্রাম ওষুধ 
লাগবে )। 
আলু বসানোর সময় ও পদ্ধতি 

জলদি আলু আশ্বিনের শেষ থেকে কাণ্তিকের 
প্রথম ও প্রধান আলু কাতিকের মাঝামাঝি থেকে 
অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি (নভেম্বর) সময়ে বসান। 
সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৪৫--৫০ সে, মি, 
(১৮_২০ ইঞ্চি) এবং সারির মধ্যে বীজ থেকে 
বীজের দূরত্ব হবে ১৫২০ সে, মি, (৬-৮ 
ইঞ্চি)। সেচের জল যাতে ভেলীর শেধপ্রান্ত 
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পযন্ত সহজে যেতে পারে তাই প্রতি সারি ১০ 
ফুটের বেশী লম্বা না হওয়াই ভাল। নালীতে 
সার দেবার পর তার ওপর অল্প মাটি ছড়িয়ে 
দিয়ে বীজ বসাতে হবে এবং বাকী মাটি দিয়ে 
নালী ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ আলু ৫-৭ 
সে, মি, (২-৩ ইঞ্চি ) মাটির নীচে চাপ! পড়ে । 
যেখানে জল বসার সম্ভাবন! আছে, সেখানে 
জলদি আলু লাগালে ১০ সে, মি, (৪ ইঞ্চি) 
উঁচু ভেলি করে ভেলির মাথা থেকে ৩--৪ ইঞ্চি 
নীচে বসান। 
চাপান সার ও পরিচর্যা 

বীজ বসানোর ৩--৪ সপ্তাহ পরে যখন 
আলু গাছ ১০--১৫ সে, মি, (৪--৬ ইঞ্চি) লম্বা 
হবে তখন একর পিছু ২০ কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে 
ভেলী বেঁধে দিন। এর মধ্যে দরকার মত 
আগাছা মারা ও মাটি ঝুরঝুরে করার জন্য ২-৩ 
বার নিড়ানি দিন। বীজ বসানোর ছ" সপ্তাহ 
পরে ভেলীতে দ্বিতীয়বার মাটি ধরিয়ে দেবেন। 
কিন্তু অবশাই। 
সেচ 

আলু বসানোর পর থেকে প্রথম কানিমাটি 
ধরানোর ১--৩ দিন আগে পর্যন্ত ৩৪ দিন 
অন্তর জলের ঝাপট! দিন। প্রথমবার মাটি 
ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয়বার 
নাটি ধরানোর পর থেকে ৭--১০ দিন অন্তর 
সেচ দিন। অবশ্য জমির অবস্থা! বুঝে কমবেশী 
সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন সেচের জলে ভেলীর তিন চতুর্থাংশের বেশী 
ন! ডোবে। আলু তোলার ১*__-১৫ দিন আগে 
সেচ বন্ধ করুন। মাঘের শেষে গরম পড়ে 
গেলেও সেচ বন্ধ কর! উচিত। 


১৭ 


বস্মুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ম £ ৬৮ সংখা। 


রোগ ও পোকা দমন 

জলদি ধস। রোগ £ এই রোগ সাধারণতঃ 
পৌঁষের প্রথম ভাগ থেকে দেখা যায়। রোগ 
দেখ! দেবার আগেই থাইরাম, জাইরাইড, হেক্‌- 
সাথেন, জিনেব। লোনাকল; ডাইথেন এম-৪৫ 
ব! ডাইথেন জেড-৭৮ ব1 ক্যাপটান (৮৩%) 
ইত্যাদির যে কোন. একটি ওষুধ ২'৫ গ্রাম অথব! 
কুমান এল ৩ মিলি ব1 ১ গ্রাম ডাইফোলাটন প্রতি 
লিটার জলে গুলে পাতার ছু দিকে ও ডাটায় 
ছেটাতে হবে। তারপর ১০--১৫ দিন অন্তর 
রোগের প্রকোপ অনুসারে আরও ২-৩ বার 
ছেটান। ধারে কাছে ভুট্টার চাষ না থাকলে 
তামাঘটিত ওষুধ যেমন, ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান 
বা কোপেক্স ৫. গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে 
স্প্রে কর! যায়। শুকৃনে! আবহাওয়ায় বেল! 
৮ট| থেকে ৪টার মধ্যে ওষুধ স্প্রে কর! উচিত, 
যাতে তা পাতার উপর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ! 
এজন্য সাধারণতঃ এক একর ফসলের জন্য ৩০০ 
লিটার জল লাগে। 

নাবি ধসা রোগ: এই রোগ সাধারণতঃ 
পোঁষের মাঝামাঝি থেকে দেখা! যাঁয়। সুতরাং 
ওঁ সময় থেকেই ওপরে বল! ওষুধগুলির যে 
কোন একটি নিশ্চয় স্প্রে করবেন। কারণ নাবি 
ধস! ফসলের খুবই ক্ষতি করে। 

কুটে রোগ £ জাবপোকা আলুতে কুটে 
রোগ ছড়ায় তাই জাব পোক! দমন করে কুটে 
রোগ প্রতিরোধ কর! যায়। সাধারণতঃ পৌষের 
মাঝামাঝি থেকে জাবপোকার আক্রমণ দেখা 


যায়। এর প্রতিরোধের জন্য রোগার ৩০ ব! 
মেটাসিস্টক্স-২৫ প্রতি লিটার জলে এক মিলি 
লিটার অথবা ডিমেক্রন ১০০ প্রতি লিটার জলে 
আধ মিলি লিটার হিসাবে গুলে পাতায় ও 
ডাটায় স্প্রে করতে হবে। ওষুধ দুবার স্প্রে কর! 
দরকার- প্রথম পোঁষের মাঝামাঝি ও পরে 
মাঘের প্রথম দিকে। এইসব কীটনাশক ওষুধ 
রোগ প্রতিষেধক ওষুধের সঙ্গে মিশিয়েও ছেটান 
যায়। 

রোদ ঝলমলে দিনে ওষুধ ছেটাতে হবে 
ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম বিধি মেনে । মেঘল! ও 
বেশী আর্দ্র আবহাওয়ায় ধস! রোগ তাড়াতাড়ি 
ছড়িয়ে পড়ে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ধস! রোগ 
প্রতিষেধক ওষুধ ছেটাবেন। 

গাছ একটু বড় হওয়ার পর একবার এবং 
আরও একমাস পরে আর একবার আলুর জমি 
থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে বা দূরে 
মাটিতে পুঁতে ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের 
আলুগুলিও তুলে সরিয়ে দেবেন। ঢলে পড়৷ 
রোগ বেশী দেখ! গেলে সেই জমিতে ২--৩ বছর 
আলু, টমেটো, লঙ্ক। ও বেগুনের চাষ কর! উচিত 
নয়। যার! নিজের! বীজ রাখেন তাদের অবশ্যই 
এগুলো মেনে চল! দরকার । 
ফসল 

গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে শুরু করলে 
কোদাল বা! লাঙ্গল দিয়ে সাবধানে আলু তুলতে 
হবে যাতে আলু কেটে ন! যায়। 


১৮ 


নিন্দ! করতে তুচ্ছ করতে ‘কচু’ কথাটির 
ব্যবহার খুব যুংসই। তবে যাই হোক না কেন 
এটি কিন্তু একটি উপাদেয় সবজি। খাগ্যগুণও 
যথেষ্ট। 
ভাতের থালায় এর যথেষ্ট সমাদর। জলকচুর 
ঘণ্ট, ভাজ1, চচ্চড়ি, ছেচকি, মায় কচুর *মাহী” 
ভাতে সুস্বাদু বটে । বাজারে এই সুমিষ্ট ও 
সুস্বাহ্‌ কচুর যথেষ্ট কাটতি। দামও নেহাত কম 
নগ; এক একটি কচু ২ টাকা থেকে ৫ টাকা পর্যস্ত 
বিক্রি হয়। লম্বায় একটি কচু ৩ থেকে ৭২ ফুট 
পর্যন্ত হয়। দেখতে খানিকটা মানকচুর মত। 
যদিও জলকচু একটি অর্থকরী ফসল, কিন্তু এর 
চাষ এখনে! অবহেলিত। এক একর জলকচু চাষ 
করে ৪,৭৫* টাকা পর্যন্ত নীট লাভ হতে পারে। 
জমি নির্বাচন 

এ চাষে কোন উর্বর জমি দরকার নেই। শুধু 
পতিত নাল, খাল-বিল, মজা-হাজ! পুকুর যেখানে 
১২ ফুট থেকে ২" ফুট পাক থাকে সেই সব 
জায়গ! জলকচু চাষের উপযুক্ত । তবে ভালভাবে 
রোদ পায় এমন জায়গা চাষের জন্য নির্বাচন কর! 
দরকার। পুকুরে চাষ করলে এর তলদেশ 
সমতল হওয়া প্রয়োজন। 


এটেল, বেলে দোআশযুক্ত তরল পাক 
উপযুক্ত। 
চাষের সময় 

কাতিকের শেষ ও অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি 


জলকচুর চাষ হয়। 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, ময়ন! উন্নয়ন সংস্থা, 
মেদিনীপুর । 
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বাজারে, গৃহিণীর রান্নাঘরে, আর ছার 


রা 
৮ ] 





১) 


জাত 

কচুর উপর বিশেষ গবেষণ! হয়নি, তাই 
উন্নত জাত এখনে! অনাবিষ্কৃত। তবে স্থানীয় 
যে সব জাত পাওয়! যায় সেগুলি হলে! := 


আলতা! লুটি: রং লাল, খেতে সবচেয়ে 
স্ত্বাছু ও মিষ্টি। লম্বায় সবচেয়ে বড় হয়। 
একটি কচু গাছ ৭8“ ফুট পর্যন্ত লম্বা! হয়। 

সাদ! লুটি : রং সাদ।, খেতে সুস্বাদু, তবে 
আলতা! লুটির মত নয়। 

গলাখুলিয়।ঃ রং সাদা, 
আকারে ছোট। 


খেতে ভাল, 


বনুন্ধর| £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৬ সংখ্য! 
দ বত 


3 চার! থেকে চার! এবং সারি থেকে সারির 
দূর ৩০”ইঞ্চি। ঘন করে গাছ লাগালে বাঁড় 
ভাল হয় না, রোগ পোকাও ধরে। 
জমি তৈরি 

জমি তৈরির বাড়তি কোন খরচ নেই । শুধু 
জলসেচ করে পানা, আগাছা পরিষ্কার করলেই 
হলে।। নরম পাকই হলো! এর জন্ঘে তৈরি 
জমি। পুকুর সেচ করার পর ভালভাবে পাক 
শুকিয়ে ফেলুন। তলায় যে জল জমে যাবে তাও 
ছেঁচে' ফেলুন। সেচের ২১ দিন পরে পাক 
শুকিয়ে গেলে শুকনো৷ পাক কুপিয়ে ফেলুন। 
তার২-৩ দিন পরে প্রতি শতক জমিতে ২৫০ গ্রাম 
এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে হান্ধা সেচ দিন 
যাতে মাটি কাদ। হয়ে যায়। অনেকে জলসেচ করে 
পাক ন! শুকিয়ে সেই সত্য পাকে চারা রোয়। 
করেন। সার প্রয়োগ করলে ফলন ভাল হয়। 
চার! সংগ্রহ 

১--১২ফুট লম্ব। বলিষ্ঠ চার! সংগ্রহ করুন, 
কুগ্ন, পোকা য় কাটা) পুরণে! পচ! পাতা, ডাটা 
কেটে ফেলুন। তারপর চারাগুলি ৬ ঘণ্ট। জলে 
ফেলে রেখে রোয়ার কাজে লাগান। প্রতি ১০ 
শতক জমিতে ৭০* চারার দরকার। 
চারা রোয়! 

৩০ ইঞ্চি দূরত্বে চার। লাগাবেন। শুধু “গেঁড়” 
টুকু পাকের মধ্যে পুতে দেবেন, 
সার প্রয়োগ 

পাকে যথেষ্ট জৈব সার থাকে তাই কোন 
জৈব সার প্রয়োগ করার দরকার নেই । রাসায়নিক 
সার অনেকেই ব্যবহার করেন ন। ভাল ফলনও 
পান। তবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে 


ফলন প্রভৃত পরিমাণে বাড়ে। পাক শুকিয়ে 
জমি তৈরির সময় একরে ২৫ কেজি এামোনিয়াম 
সালফেট দরকার হয় এবং চাঁপান সার হিসাবে 
একরে ২০ কেজি ইউরিয়! দরকার হয়। একরে 
১৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ দিলে কচু গাছে 
পুষ্টি ভাল হয়। 
পরিচর্যা 

জলকচুর পরিচর্যার দিকে একটু নজর দিতে 
হয়। চার! লাগানোর ২১ দিন পরে জমিতে 
সেচ দিয়ে সার প্রয়োগ করতে হয়। এ সময় 
জল যেন গোড়ায় থাকে, তার উপরে যেন' না! 
উঠে। লাগানোর ৩*__৩৫ দিনের মাথায় চাঁপান 
সার হিসাবে প্রতি শতকে ২০* গ্রাম ইউরিয়া 
ছড়িয়ে সেচ দিতে হবে। জমিতে ৪--৫” 
জল যেন দীড়ায়। এই সময়ে আগাছা». পচ! 
পাত! সরিয়ে ফেলুন। চারা লাগানোর ২ মাস 
পরে গাছের গোড়া! থেকে যেসব নতুন সাকার 
ব| “টেস” বের হয় ত! কাস্তে দিয়ে কেটে 
ফেলুন। এ সাকার উচু জমিতে হাপরে রোয়া 
করলে পরবর্তী মরসুমের চার! তৈরি হয়। কিংবা 
এগুলে। সবজি হিসাবেও ব্যবহার কর! হয়। 
এই সময় সেচ বাড়াতে হয়। মনে রাখতে হবে 
জল যেন মাঝের পাত! (স্থানীয় ভাষায় “কক” ) 
পর্যন্ত না ওঠে। “কক” থেকে জল ২+--৩ 
নীচে রাখতে হবে। এ সময় গাছের অবস্থা দেখে 
প্রয়োজন বোধে প্রতি শতকে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া 
প্রয়োগ করুন। সাধারণতঃ সারের দরকার হয় 
ন|। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হলে সেচ দিতে 
হবে। 
সেচ 

জমিতে সব সময় কাদা ও পাক বজায় 


০ 


রাখতে সেচের দরকার। সাধারণতঃ ৫-_৬টি 
সেচ দরকার । বৃষ্টি না হলে সেচ বেশী দিন। 
রোগ পোকা 

কচুতে সাধারণতঃ কোন রোগ দেখ! যায় 
না। কখনে! কখনে! জাব পোকা বা কালোশুয়ো 
পোকার উপদ্রব হয়। সার বেশী প্রয়োগ করলে 
কিংবা ছায়াযুক্ত জায়গায় কচু গাছে জাব পোকা! 
কিংবা শু য়ো পোক! আক্রমণ করতে দেখ! যায়। 
জাব পোক! কিংবা শুয়ো পোক! লাগালে 
২৫০ মিলি, মেটাসিড শতকরা ৫০ ভাগ ১৫০ 
মিঃলি, ডেমিক্রন ১০০--৩০০ লিটার জলে গুলে 
স্প্রে করতে হবে। 
ফসল তোলা 

আবাট়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে 
ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফসল তোলা হয়। 
ফলন 

প্রতি একরে কম পক্ষে ৭০০০ (সাত হাজার) 
বলিষ্ঠ কচু পাওয়! যায়। এক একটি কচু গাছ 
৬-_৭২ফুট লম্ব। হয় এবং ৩৩২ কন্দ হয়। 
পুকুরের ধারের দিকে কচু গাছ ছোট হয়। 
৩৩২ পৰ্যন্ত লম্বা হয় এবং তাদের কন্দ 
১--১২লম্ব! হয়। সংখ্যা হিসাবে দাম হয়। 
দাম 

একটি কচু বাজারে ২ টাকা থেকে ৫ টাকা । 
চারা তৈরির পদ্ধতি 

চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখে কচু গাছের 
কন্দ থেকে যে ছোট ছোট চার! বা সাকার বের 
হয় ত! কেটে নিয়ে উঁচু জমিতে হাপরে লাগালে 
পরবর্তী মরন্থুমের চারা তৈরি হয়। তা থেকে পুষ্ট 
চার! বেছে নিতে হয় । 


বনুদ্ধরা : আশ্বিন £ ১৩৮৫ 
লাভ খরচের খতিয়ান 


সাধারণতঃ চাযীভাইর! ৫ থেকে ১০ শতক 
জমিতে চাষ করে থাকেন। প্রতি ১০ শতকে 


চাষ করার হিসাব এখানে দেয়া হল। 

জমি তৈরি ঃ 
জলসেচ ৫**০০ টাকা 
আগাছ! পরিষ্কার 
ও চারা রোয়া বাবদ 


২টি শ্রমিক ৬'৬২ হারে ১৩২৪ » 
চারার দাম £ 


৭৯০ চারার দাম শতকরা 
২৫০ হারে ৭১২৫৯ ১৭৫৪ » 
পরিচর্যা : 
নিড়ানী, জলমেচ ইত্যাদি 
১০টি শ্রমিক ১০ X৬'৬২ ৬৬২০ » 
সার * 
এা!ঃ সালফেট ২'৫০ কেজি 
৯৫ পঃহারে ১৩৮ ৮ 
ইউরিয়া! ৪ কেজি ১'৬৫ হারে ৬'৬০ , 
ফসল তোলা ও বিক্রি £ 
১২টি শ্রমিক ১২ %৬'৬২ ৭৯৪৪ » 
মোট খরচ-_২৩৫'৩৬ » 
বা ২৩৫ টাকা 


দাম 
প্রতিটি কচুর ন্যূনতম দাম গড়ে ১ টাকা 

ধরলে, ১০ শতক জমিতে ৭০* কচুর দাম 

দাড়ায় ৭০০%১ টাক!=৭০* টাকা । 

নীট লাভ 

৭০০ টাকা--২৩৫ টাক|=৪৬৫ টাকা । 
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পশ্চিমবাংলীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জীবন রক্ষ। করছে গম। রাজ্যে তঙুলের মোট 
উৎপাদনের প্রায় ১৪-১৫ শতাংশ হল গম। এ রাজ্যে গমের গড় ফলন হেক্টর পিছু ২০--২১ কুই- 
টাল। পরিমিত সার ও সেচ প্রয়োগ ও উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে এ ফলন ৩০-৪০ কুইণ্টাল করা! 
যেতে পারে। | 
যে কোনে! পরিবেশে তিনটি প্রধান করণে ফলন প্রভাবিত হয়: 
ক) উদ্ভিদের নিজন্ব ফলন ক্ষমত। 
খ) ফলনবৃদ্ধির সহায়ক অনুকূল কারণগুলির প্রাধাস্ত 
গ) ফলনহাসের জন্য দায়ী কারণগুলির উপস্থিতি 
পশ্চিমবাংলায় আমর! লক্ষ্য করেছি কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল জাত, যেমন সোনালিক!, জনক 
ও ইউ-পি ২৬২ যেগুলির হেক্টর পিছু ৪০৫০ কুইণ্টাল ফলন ক্ষমতা রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক 
পরিচর্যা, পর্যাপ্ত ও সুষম সার প্রয়োগ, চার থেকে ছয়টি সেচ ও যথাযথ শন্তরক্ষ সহযোগে চাষ 
করলে উক্ত ফলন পাওয়া! যেতে পারে । 





CC রা 


পা 
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ । 
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ফসলের নিজস্ব ফলন ক্ষমতা তখনই পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে যখন ফলনের অমুকূল 
কারণগুলি যেমন স্থ্সম সার, পরিমিত সেচ, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচর্য! পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী থাকে এবং 
প্রতিকূল কারণগুলি যেমন আগাছা, রোগ ও পোকার আক্রমণ ন্যুনতম পর্যায়ে থাকে। 
কারণগুলির মধ্যে হুম সার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ফলন বৃদ্ধিতে এটির অবদানই সবচেয়ে 
বেশী। 
উচ্চ ফলনের অন্যতম অন্তরায় হল কম মাত্রায় সার প্রয়োগ । উচ্চফলনক্ষম জাতগুলির 
ফলন ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ লাভে দরকার যথাযথ মাত্রায় সার প্রায়োগ। উদ্ভিদখাগ প্রয়োজন মত 
প্রয়োগ না করলে ফসল মাটির নিজস্ব উদ্ভিদখান্ধ গ্রহণ করে মাটির স্বকীয় উর্বরতা হাস করে। 
কোন ফসলের জন্য মাটিতে সার প্রয়োগ করার পূর্বে নিয়লিখিত ব্যাপারগুলো জান! দরকার £ 
কোন সার দিতে হবে; 
কতটা সার দিতে হবে, 
কখন দিতে হবে, 
কিভাবে দিতে হবে 
আধিক লাভ কতটা! হবে। 
ফসলের বৃদ্ধি সাধনের জন্য যে ১৬টি মৌল দরকার তাদের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও 
পটাশের অবদানই সবচেয়ে বেশী। মাটির উপরিভাগের ফসলের বিভিন্ন অঙ্গাদির বৃদ্ধি ও পুষ্টি, 
দানা ও খড়ে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী হল নাইট্রোজেন। 
নাইট্রোজেনের অভাব হলে সকল পাত! সমভাবে হলদে হয়ে যায় এবং ফসলের বৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত 
হয়। প্রধান কাঠির বৃদ্ধি হাস পায়, পাশকাঠির সংখ্যা কম হয়, ফলে ফলনও কম হয়। শিকড়, 
পাশকাঠি ও দানার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জশ্য ফসফরাস দায়ী । ফসলের গর্ভাবস্থায় ও পরে ফসফরাসের 
অবদান সব চাইতে বেশী। ফসফরাসের অভাব হলে, পাতা নীলাভ হয়, শিকড় ও পশেকাঠির 
বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বৃদ্ধি হাস পায় । ফসফরাসের অভাবে ফুল আসতে ও ফসল পাকতে 
দেরী হয় এবং অনেক সময় দান! পুষ্ট হয় না। 
ফসলের স্বাভাবিক বিকাশ, বিশেষতঃ শ্বেতসার ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্লেষ ও পরিবহনে পটা- 
শিয়াম অপরিহার্য । অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগজনিত ক্ষতি পটাশিয়াম ও ফসফরাস অনেকাংশে 
সংশোধন করে। পটাশিয়াম গাছকে শক্ত করে, রোগ, পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে গাছকে 
সাহায্য করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকেও ফসলকে কতকাংশে বাঁচায় । পটাশের অভাবজনিত 
লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায় পুরনো পাতায়-_পাতার প্রান্ত ও অগ্রভাগ মরে যেতে থাকে। 
চার প্রকার নাইট্রোজেন সার রয়েছে: 
ক) জলে অদ্রবণীয় প্রোটিড জৈব সার, 
খ) এমোনিয়! ঘটিত সার, 


২৩ 
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গ) নাইট্রেট ঘটিত সার, 

ঘ) দ্রবণীয় অ-প্রোটিড সার। 

জলে অদ্রবণীয় জৈব সার মাটি থেকে চুইয়ে নষ্ট হয় না এবং মাটির অয্নত্ব বেশী বাড়ায় ন|। 
অবশ্য এ সারে নাইট্রোজেন কম থাকে এবং সারের যোগানও কম। 

এমোনিয়! ঘটিত সার সম্পূর্ণরূপে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে এবং সহজে চুইয়ে যায় 
না, কিন্তু এ সারে মাটির অয্নত্ব বৃদ্ধি পায়। 

নাইট্রেট সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য, ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট রূপে প্রয়োগ করলে মাটির 
অয্নত্ব বৃদ্ধি করে ন।, কিন্তু চুইয়ে নষ্ট হয়। 

অ-প্রোটিভ সার, যেমন ইউরিয়া সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নাইট্রেট রূপে চুইয়ে নষ্ট হয় ক্ম এবং 
মাটির অম্নত্ব ধীরে বৃদ্ধি করে। 

জৈব সার মাটিতে দিলে মাটির তাপ ও আদ্র তায় বিশ্লিষ্ট হয়। এ সার মাটির গঠন উন্নত করে 
মাটির ভোঁত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্ম উন্নত করে, মাটিতে উদ্ভিদখাগ্চ যোগ করে এবং জীবাণুর 
বংশ বৃদ্ধি ও মূল গঠনের অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি করে। 

নাইট্রোজেন ও পটাশ সার থেকে ফসফেট সারের পার্থক্য রয়েছে । মাটিতে প্রযুক্ত ফগফেট 
সারের ১০-২০ শতাংশ মাত্র ফসল গ্রহণ করে, অবশিষ্টাংশ মাটিতে অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত হয়। 

পটাশ সার মাটির রসে দ্রবণীয় এবং সক্রিয় আয়ণরূপে উদ্ভিদের গ্রহণযোগা। ইহ! খুব 
হালক! মাটিতে চুইয়ে যেতে পারে এবং ভারী মাটিতে বন্দী হয়ে পড়ে। 

উচ্চ ফলনের উদ্দেশ্যে সারের সুষ্ঠু ব্যবহারের জঙ্ বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার 
মাটিতে গমে সারের চাহিদ নির্ণয় কর! অপরিহার্ধ। এজন্য মাটি পরীক্ষা, জমিতে সারের পরীক্ষা 
এবং মাঁটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগে ফসল কিরূপ সাড়া দেয় তা পর্যালোচনা করা আবশ্যক । 
পশ্চিমবাংলায় এ ধরণের কাজ চলছে। 

গমের উচ্চ ফলনে হেক্টর পিছু ৫* কুঃ দানা ও ৭৫ কুঃ খড় হলে ১৪০--২১* কেজি 
নাঃ, ৮৫-১০৫ কেজি ফঃ ও ২১৫--২৯০ কেজি পঃ অপসারিত হয়। দেখ! গেছে যথাযথ সার 
প্রযুক্ত জমির উচ্চ ফলনশীল গমের দানা ও খড়ে যথাক্রমে ২'---২'২% নাঃ, ১'*--১২% ফ: ও 
০৫-০'৬% পঃ এবং **৪--০'৫%১ নাঃ, ০*২--০'৩% ফঃ ও ১'৫--২'০% পঃ থাকে । গম মাটি 
ও প্রযুক্ত সার, উভয় উৎস থেকেই উদ্ভিদখাদ্য গ্রহণ করে। দেখ! গেছে, গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনের 
১০--১৫%, ফসফেটের ২০-৩০% এবং পটাশের ১---১৫% গম মাটি থেকে গ্রহণ করে। প্রযুক্ত 
সার থেকে প্রায় ৬---৭০% নাঃ) ১০-১৫% ফঃ ও ৮০--৯*% পঃ ফসল গ্রহণ করে। 

গোবর সার (ব! উত্তমরূপে তৈরী ন্থপার কম্পোষ্ট) বা কম্পোষ্ট বা সবুজ সার বা! পূর্ববর্তী শুঁটি 
ফসলের সঙ্গে ফসফেট প্রয়োগ করলে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। গম বিশেষতঃ দেরীতে বোন! 
গমে ফসফেটের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে 
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বীজের সারির নীচে ব! ছুটি সারির মাঝখানে ফসফেট প্রয়োগ কয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল সাড়া পাওয়া 
যায়। | 
পুরাতন পলিমাটি অঞ্চলে, লাল ও কীকুরে মাটিতে গমে পটাশ প্রয়োগে ভাল সাড়া পাওয়া 


যায়। 

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ গমে সার প্রয়োগের নিয়োক্ত হুপারিশ করেছেন: 
উর্বরতার মান নাঃ ফঃ. পঃ প্রয়োগের সময় 

(হেক্টর পিছু কেজি) 
অতি উচ্চ ৫০ ২৭ ২০ প্রাথমিক মাত্রা £ ই নাঃ ও সম্পুর্ণ 
উচ্চ ৬০ ৩০ ৩০ ফঃ ও পঃ 
মধাম ৭০ ৪৯ ৪০ চাঁপান £ বোনার ২* দিন পর ৫ নাঃ 
মধ্য নিয় ৮০ ৫০  ৫* হেক্টর পিছু প্রযুক্ত প্রতি টন 
নিয় ১০০ ৬০ ৬০ জৈব সার হেতু ২৫ কেজি নাঃ 
অতি নিয় ১২০ ৭০ ৭০ ও ২'৫ কেজি পঃ রাসায়নিক সার 
কমানে| যেতে পারে। 


হালক! মাটিতে নাঃ তিনবারে দেওয়া উচিত £ 

ক) ৪ প্রাথমিক মাত্রা 

খ) ২ মুকুট শিকড় বেরোবাঁর সময় 

গ) ই শীর্ষপত্র বেরোবার সময় 

পটাশ সার ছুবারে দেওয়া যায় : 

ক) ২ প্রাথমিক মাত্র! 

খ) ২ শীর্ষপত্র বেরোবার সময় । 

গম চাষের উপযোগী পি-এইচ হল ৫'৫ থেকে ৭'৫। মাটির পি-এইচ ৫'৫ এর নীচে নেমে 
গেলে সংশোধন করা দরকার। মাটির গ্রথন ও ব্যবহৃত পদার্থের সুক্ষ্রতার তারতম্য অনুযায়ী মাটির 
পি-এইচ উপযোগী পর্যায়ে তুলতে একর পিছু ২ থেকে ৮ টন চুন বা এ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ কর! 
দরকার। বোনার অন্ততঃ এক মাস আগে মাটি সংশোধক জমিতে মিশিয়ে দেওয়া আবশ্যক । 

জমি তৈরীর সময় বোনার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে হেক্টর পিছু প্রায় ৫--৮ টন গোবর সার ব! 
কম্পোষ্ট জমিতে মিশিয়ে দেওয়! দরকার। প্রয়োজনীয় ফসফেট সারও জৈব সারের সাথে মিশিয়ে 
প্রয়োগ করা যেতে পারে । বোনার আগে শেষ চাষের সময় 8-_-২ নাঃ ও পুরো! ফঃ (পুর্বে প্রযুক্ত 
ন! হলে) এবং পঃ প্রয়োগ করতে হবে । গম বোনার পরে সারির মাঝখানে ৫--৮ সেমি) গভীরতায় 
ও প্রাথমিক মাত্রার সার যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ কর! যেতে পারে । উত্তমরূপে সার দেওয়। জলদি 
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আলু তুলে গম বুনলে, প্রাথমিক মাত্রার সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। 

মুকুট শিকড় বেরোবার সময় আগাছা নিড়িয়ে হালকা মাটিতে সেচ দেওয়ার পরে এবং ভারী 
মাটিতে সেচ দেওয়ার পূর্বে চাপান দিতে হবে। প্রাথমিক মাত্রায় প্রযুক্ত সার প্রতি একক জমিতে 
ফলবতী শীষের সংখ্যা বাড়িয়ে উচ্চ ফলনের ভিত্তি দৃঢ় করে। পরিমিত সেচ সহযোগে চাপান 
দানার সংখ্যা) ওজন ও প্রোটিনের অংশ বাড়ায়। 

যেখানে মাটি পরীক্ষ। হয়নি, সেখানে হেক্টর পিছু সারের সাধারণ সুপারিশ হল ৫--৮ টন 
গোবর সার বা কম্পোষ্ট ও ৬*_-৮০ কেজি ন1ঃ) ৩০-_-৪০ কেজি ফঃ ও পঃ। এ মাত্রায় সার 
প্রয়োগে প্রযুক্ত প্রতি কেজি নাইট্রোজেন পিছু ২* কেজি; ফসফেট পিছু ১০ কেজি ও পটাশ পিছু 
৫ কেজি দান! পাওয়! যায়। 

উপরে প্রদত্ত সুপারিশ ৪--৬ বার সেচের স্থবিধাযুক্ত জমির পক্ষে খাটবে। সেচ যদি সীমিত 
হয়) সারের মাত্রাও সে হারে কমাতে হবে। পর্যাপ্ত সরস এবং রস ধরে রাখার ক্ষমত| বিশিষ্ট 
( দোআশ ও পলি দে'আশ ) জমিতে বিন! সেচে চাষ করলে প্রাথমিক মাত্রায় হেক্টর পিছু ২০ কেজি 
হারে নাঃ) ফঃ ও পঃ প্রয়োগ কর! যায়। ফুল বেরোবার আগে শীতকালীন হালক! বৃষ্টি পেলে 
আরও ২০ কেজি নাঃ হেক্টর পিছু যোগ কর! যায়। 

সার ব্যবহারে গম চায থেকে সবোচ্চ লাভ অনেবগু।ল হিহয় ফেল) মাটির কৃতি ফসলের 
জাত, জলের ব্যবস্থা) শস্ত রক্ষার ব্যবস্থা, আবহাওয়া) সারের দাম, ফসলের দাম ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করে। সব বিষয়গুলিই বিবেচন। করতে হবে। উক্ত বিষয়গুলির কোন একটির হেরফের 
হলে ফলন এবং লাভও কমবেশী হতে পারে। সারের সুপারিশ করবার সময় কৃষকের ক্ষমতা এবং 
সম্পদও বিবেচন। করতে হবে। 





বাছুড়িয়ার কৃষিতে প্রগতি 

বাছুড়িয়া ব্লক গত বছর আমন ধান চাষের 
লক্ষ্যমাত্র। নিয়েছিল ২৮ হাজার ৮ শ' একরে। 
এবার ২৯ হাজার একর। তাতে ১৫ হাজার 
একরে অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি জমিতে 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ হবে। ১৯শে 
আগষ্ট পর্যস্ত প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে ধান চারা 
রোয়া হয়ে গেছে। আউশের চাষ কমলেও এ 
ব্লকে পাটের চাষ বেড়েছে। গত বছরের 
১১ হাজার ১ শ' একরের জায়গায় ১৩ হাজার 
৬১৫ একরে পাট চাষ হয়েছে। ৫ হাজার 
৫৫০ একর থেকে নেমে আউশ চাষের পরিমাণ 
দাড়িয়েছে ৩ হাজার ৭ শ’ একরে । এ, ডি, খগেন 
পাল জানালেন, এ ব্লকে ৪৬৩টি আমনের মিনি- 
কিট বিলি কর! হয়েছে। মিনিকিটে সি, আর 
১০০৬/১০৯/১০১১ এবং আই-ই-টি ২৭০৭ 
জাত উল্লেখযোগ্য। এই ব্লকে ২৮টি পাট 
প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হয়। প্রতিটি প্রদর্শনী 
ক্ষেত্রের পরিমাণ ১'২৫ একর। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের 
মালিককে ব্লক থেকে অর্থের বদলে বীজ, সার, 
ওষুধ এবং পাট পচানোর সিমেন্ট নিগ্সিত ল্যাব 
দেয়া হয়েছে। আটারিয়ার অরবিন্দ মণ্ডল তার 
জমিতে পাটের প্রদর্শনী চাষ করেছেন। পাটের 
উচ্চত! হয়েছে ১৪ ফুট। তিনি বিঘায় ১২-১৩ 
মণ ফলন আশ! করছেন। তার পাটের জাত 
ছিল জে-আর-ও ৬৩২। গতবারে বিঘ্বায় মাত্র 
৮-৯ মণ ফলন পেয়েছিলেন জানালেন। 
মত্স্ত চাষে করণদিখী কৃষি বীজ খামার 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহ- 
কুমার অধীন করণদিঘী কৃষি বীজখামার মাছ 
চাষে লাভের মুখ দেখেছে । গত বছর অর্থাৎ 
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৭৭-৭৮ সালে খামার খাতে জম! পড়ে সাত 
হাজার টাকা। খরচ হয় চার! পোন! কেনার 
জন্য তিনশ সাতহট্রি টাক! পঞ্চাশ পয়সা । পুকুর 
পরিফার ইত্যাদির জন্য দুশো পঞ্চাশ টাকা অথাৎ 
মোট খরচ হয় ছশে। সতেরে। টাকা পঞ্চাশ 
পয়স!। লাভ হয় ছয় হাজার তিনশো! বিরাশী 
টাক! পঞ্চাশ পয়সা । পুকুরটি ছয় একরের । 
পাশে দশ শতকের একটি আতুড় পুকুরও আছে। 
মহকুম! কৃষি আধিকারিক শ্রী অসীম মিত্র বলেন, 
যদি কৃষি খামারের পুকুরগুলি যথাযথভাবে 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! যায়, তাহলে জলসেচের 
ব্যাপারে যেমন সুবিধা হবে, তেমনই লাভ হবে 
প্রায় বিন! খরচে মাছ চাষ করে । এ বছরও 
খামারে ভাল লাভ হবে বলে আশ! করা যায়। 
লক্ষ্মীপুর গ্রামে লঙ্কা চাষ বাড়ছে 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহ- 
কুমার চোপড়! রকের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে 
৭১-৭২ সালে যেখানে মাত্র দু একরে লঙ্কা চাষ 
হোত সেখানে ৭৭-৭৮ এ বারশে! একরের কিছু 
বেশী জমিতে লঙ্কা চাষ হয়েছে । আর গম চাষ 
৫০০ একর থেকে কমে দীড়িয়েছে মাত্র পঞ্চাশ 
একরে। গ্রামসেবক অজিত সরকার জানান 
এক একরে লঙ্কা চাষের খরচ প্রায় দু হাজার 
টাক । লঙ্কা বিক্রি করে খরচ! বাদ দিয়ে চার 
হাজার টাক! মত লাভ থাকে। একরে ১৯২ মণ 
ফলন অনেকেই পাচ্ছেন। ৩০ টাকা মণ দরে 
লঙ্কা বিক্রি করে অনেকেই লাভবান হয়েছেন। 
ইসলামপুর মহকুম। কৃষি আধিকারিক জানান 
লক্ষ্মীপুর গ্রামে সবুজ জাতের লঙ্কা! বাশঘাইয়ার 


চাষই বেশী। এই জাতের গাছে ৬* দিন পর 
থেকেই ফল আসে। কাঁচ! লঙ্কা হিসাবে 
বাশঘ।ইয়ার খুবই কদর। ঠিকমত যত্ন পরিচর্যা, 
সার, ওষুধ, জলসেচ দিয়ে প্রতি গাছ থেকে প্রতি- 
বারে ১৫০--২০*টি লঙ্কা অনেকেই পেয়েছেন। 
গ্রামের এনামুল হক, আহমেদ হোসেন, কালিমু- 
দীন প্রমুখ এক একরের বেশী জমিতে লঙ্কা চাষ 
করে যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন। 
শিলিগুড়ি ভূমি সংরক্ষণ কর্মসুচী 

শিলিগুড়ি মহকুমার ভূমি সংরক্ষণের কাজ 
দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সহকারী ভূমি সংরক্ষণ 
আধিকারিক মানস সেনগুপ্ত জানান ভূমি সংস্কার 
করার পর জমিতে উচ্চ ফলন জাতের ধান কর! 
হচ্ছে, রবিতে গম চাষও হবে। সাধারণ প্রকল্পে 
১৯৭৭-৭৮ সালে ভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে 
এক লক্ষ বারে! হাজার পাচশে! টাকা খরচ করা 
হয়। ভূমি খাত নিবারণের মাধ্যমে মোট 
বারশে! একর জমি চাঁষযোগ্য কর! হয়। এ সব 
জায়গায় এবছর উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ শুরু 
হয়েছে। আদিবাসী প্রকল্পের প্রসঙ্গে শ্রীসেনগুপ্ত 
জানান, এ প্রকল্পের জন্য ছু লক্ষ আশী হাজার 
টাক! ৭৭-৭৮ এ খরচ করে মোট ছু হাজার 
সাতশে। পঞ্চাশ একর জমি চাষযোগ্য কর! হয়। 
এখানে ২ হাজার একরে উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান চাষ ছাড়া, দেশী ধান ও আনারস চাষ কর! 
হচ্ছে। গলাগ্ডী, বনখোট!, চেঙ্গা, ঘোড়ামারা, 
চামট! এলাকায় ভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচী নেওয়ার 
কাজ এগিয়ে চলেছে । এই কর্মসূচীর মাধ্যমে 
স.ইস গেট, বাধ ইত্যাদি নির্মাণও চলছে। 


২৮ 


অন্নপুর্ণার আশীর্বাদ 

কাদামে! জমিতে লাইনে ধানের অঙ্কুরিত 
বীজ একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বুনে উচ্চ ফলন 
পাওয়া গেছে ওড়িশায়। যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন 
ওড়িশার কৃষি বিভাগের রঘুনাথ মহাপাত্র। 
“অন্নপূর্ণ।' নামে যন্ত্রটি কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি । 
একই সময়ে একাধিক লাইনে কাদানো জমিতে 
২-_-৪ সেঃমিঃ গভীরে ধান বুনে দেয় “অন্নপূর্ণা? । 
এ যন্ত্রে বীজ বুনে ওড়িশার কৃষকের জমিতে 
হেক্টরে প্রায় ৩৩ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া গেছে; 
অথচ হাতে ছড়িয়ে ফলন হয়ে থাকে ২৯ 
কুইণ্টাল । সংবাদে জান! যায়, 'অন্নপূর্ণ(র সমাদর 
ইতিমধ্যেই পুরী জেলার বহু কৃষকদের মধ্যে 
ঘটেছে। যন্ত্রটি মূল্য ৩০০ টাকা ঠিক হয়েছে। 
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কৃষক মনোরঞ্জন টমেটো! স্ুইট_৭২ 

গোয়ালিয়রের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌- 
স্টিট্যুটে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের উপযোগী 
টমেটে| স্থইট-__৭২ নামে টমেটোর একটি জাত 
উদ্ভাবিত হয়েছে। মিষ্টি, সুগন্ধী এবং ভিটামিনে 
ভর! গোল ও চ্যাপ্টা ধরণের গাঢ় লাল রঙের 
এই টমেটে!| কৃষকদের কাছে আবর্ষণীয়। চারা 
বোনাব্র মাত্র ৪০ দিন পরেই এর প্রথম ফলন 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ১৫* থেকে ১৮০ দিনে 
এ জাত পাকে। এর ফলন হেক্টরে প্রায় 
২০০ কুইণ্টাল। 


বস্ুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্য! 


মাদুরাইয়ের লঙ্কাবিজয় 

মাদুরাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লঙ্কার নতুন জাত 
উদ্ভাবন করেছে। নবজাতকের নামকরণ হয়েছে 
এম,ডি,ইউ-১। উৎপাদনের উৎকর্ষের বিচারে 
বলা যায়, যথেষ্ট নাম ডাকের লঙ্কার জাত কে-২ 
ব। কে-১ থেকে নতুন জাতটি প্রায় ২* ভাগ 
বেশি ফলন দেয়। এক একটি গুচ্ছে মাত্র একটি 
করে ন! ফলে, প্রতি গুচ্ছে নয়টি পর্যন্ত লঙ্কা ফলে 
থাকে এই জাতে । চেহারাও কম আকর্ষণীয় 
নয়। লম্বা গড়ন ও বর্ণ উজ্জল লাল। আর 
চরিত্রে ধার যথেষ্ট । কে-২ জাতের চেয়ে ঝাল 
অনেক বেশি এর। এর চাষ করলে কে-২ 
জাতের চেয়ে হেক্টরে ১৩০০ টাক! বেশি 
লাভ হয়। 

সেচে আঞ্চলিক বৈষম্য দুর করা হবে 

১৯৭৭-৭৮ সালে ভারতে বাড়তি ২৮ লক্ষ 
হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে । এক বছরে 
সেচ এলাক! সম্প্রসারণের এই হার নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য ৷ প্রসঙ্গতঃ বল! যায়, ১৯ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ করার একটি 
উদাহরণ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। এ তথ্য 
লোকসভার সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির অধিবেশনে 
কেন্দ্রীয় কষি ও সেচমন্ত্রী শ্রী স্থরজি সিং বার্ণাল! 
পেশ করেছেন। 

আলোচন প্রসঙ্গে কিছু সদস্য সেচে কোনে। 
কোনো অঞ্চলের দৈম্ক ও হূর্বলতার কথ! তুলে 


আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা বলেন। কোনে! 
কোনে! জেলায় শতকর! মাত্র ৫ ভাগ জমিতে 
সেচ দেয়! সম্ভব হচ্ছে বলে তারা বলেন। 
শ্রীবার্ণালা উত্তরে জানান, অনগ্রসর এলাকার 
উন্নয়নের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানকে অগ্রা- 
ধিকার দেয়! হয়েছে। তার জন্যে কৃষকদের খণ 
দানের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে। সেচে পিছিয়ে 
থাকা রাজাগুলোকে আরে! বেশি অর্থ সাহায্য 
দিয়ে বৈষম্য দূর কর! হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী 
আশ্বাস দেন। 
নতুন জাতের সবজি 

পম্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নুতুন জাতের 
কয়েকটি সবজি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে একটি 
লঙ্কা ও কয়েকটি বেগুন উল্লেখযোগ্য । জঙ্কার 
জাতটি বিশেষ সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। নাম 
দেওয়া হয়েছে আপাততঃ পন্থ সি-১। এটি 
এন।পি, ৪৬ এ এবং স্থানীয় লঙ্কার সংকর জাত। 
এটির পাতা কৌচকানো রোগ এবং মোসেয়িফ 
রোগের প্রতিরোধ শক্তি আছে। চার! লাগাবার 
১০০ দিন পর থেকে এ জাত লঙ্কা দিতে 
সুরু করে। 

এছাড়া নতুন কয়েকটি বেগুনের জাতও 
বার হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে! 
পন্থ ১২৯--৫, যা পুস! পার্পল লং জাতের 
থেকে ৫* শতাংশ বেশী ফলন দিতে পারে। 

| ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


হ্বিস্পেজ্ন ভলহজ্বাদ (৯) 
ক্ুন্বি ও সমষ্টি উল্স্মন্ন বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষক বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রাস্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি খণদান ব্যবস্থার 
সম্প্রতি যেসব পরিবর্তন কর! হয়েছে, সে সম্বন্ধে বসুন্ধরার ভাদ্র সংখ্যায় আলোচন! কর! হয়েছে। 
এই সংখ্যায় উন্নত জাতের বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়! হলে! । 

ফসলের ভাল ফলন সবথেকে বেশী নির্ভর করে ভাল বীজের ওপর । বিভিন্ন ফসলের গড় 
ফলন ও মোট উৎপাদন বাড়াবার জন্য উন্নত মানের বীজের উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর তাই 
বিশেষ জোর দেওয়! হয়েছে । উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য এ রাজ্যে মোট ২০০টি সরকারী 
বীজ উৎপাদন খামার আছে। এইসব খামারগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন জেলায় মাটি ও জলহাওয়ার 
ওপর ভিত্তি করে কর! হয়েছে । ধান, গম ছাড়া ডাল ও তৈলবীজের উন্নত মানের বীজও উৎপন্ন 
করা হয়ে থাকে এইসব খামারে । এইসব খামারে উৎপন্ন উন্নত মানের বীজ কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ কর! হয়ে থাকে । এ বছরও উন্নত মানের ডাল ও তৈলবীজ ও ধান, গমের বীজ উৎপাদনের 
জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এইসব বীজ ছাড়াও সরকারী খামারে. ত্রীডার বীজ ও ফাউ্ডেশন 
বীজও উৎপন্ন কর! হয়ে থকে। গত বছর ১১ কুইণ্টাল ত্রীডার বীজ এবং ১২০ টন ফাউণ্ডেশন 
বীজ উৎপাদন কর! হয়। 

সরকারী খামারে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। সেজন্য প্রতি বছরই 
এ রাজ্যের বাইরে থেকে বীজ আমদানি করা হয়। শ্যাশানাল্‌ সীড় বরপোরেশুন এবং তরাই 
ডেভালপমেন্ট করপোরেশন প্রতি বছরই অন্যান্য রাজ্যে উৎপাদিত বীজ আমদানি করে বিছুট! 
নিজেদের ডিলারের মাধ্যমে এবং কিছুটা সমবায় সমিতি ও এগ্রে। ইগুস্রীজ করপোরেশনের মাধ্যমে 
সরবরাহ করে থাকেন। অন্যান্য কিছু বীজ ব্যবসায়ীর1ও অন্যাষ্য রাজ্য থেকে কিছু কিছু বীজ 
আমদানি করে এ রাজ্যের কৃষকদের কাছে বিক্রি করে থাকেন। এইসব সংস্থাগুলি থেকে যে 
পরিমাণ বীজ বিক্রি হয় এ রাজ্যের কৃষকদের মোট চাহিদার তুলনায় তাও যথেষ্ট নয়। তাছাড়া 
কৃষকর। এখন উন্নত বীজ সম্বন্ধে খুবই সজাগ । তাই চাহিদ। প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। কৃষকরা 
যাতে উন্নত মানের বীজ এ রাজ্য থেকেই তাদের প্রয়োজন মত পেতে পারেন তার জন্য একটি ষ্টেট 
সীড করপোরেশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছে এবং কাজও সেইমত এগিয়ে চলেছে । 





৩৯ 





সারথিয়ন* 

গবাদি গৃহপালিত পশু, এবং ই!স- 
মুরগিকে কীট ও আম্ুষঙ্গিক 
পোকামাকড়ের হাত থেকে 
পুরোপুবি সুরক্ষিত রাখার জন্তা। 
গৃহপালিত পণ্ড পোকামাকড়ে আক্রান্ত 
হলে তার অর্থ একটি_ আপনার প্রচুর 
লোকসান । 

কিন্ত এখন সায়খিয়নের কলাশে 
আপনার গৃহপালিত গবাদি পণ্ড ও হাস- 
মুরগি পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত 
হয়ে হুস্থ-সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। 
এটি একটি কম ঝুঁকির কীটনাশক ওষুধ ৷ 
নাড়াচাড়া! কর! নিরাপদ ও ব্যবহার 

করলে খরচ কম হয়৷ 

গৃহপালিত পশুদের গায়ে কিন্বা চারিপাশে 
ছড়িয়ে দিলে সায়থিয়ন তাদের অপূরণীয় 
ক্ষতির হত পেকে বাঁচায় । 

সায়থিয়ন সায়নামি৬ কোম্পানীর তৈরী | 


gl 


CIL-374 56% 


সারথিরন* লারথিয়ন'এছাড়া 

৯১ টি বিভিন্ন শস্য আক্রমণকারী :৫০টি বিভিন্ন শ/কসব্জী ও 

১০০টি বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ফলের গাছপ[ল! আ।ক্রমণকারী 
নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী । ৭৫টিরও বেশী পে।ক।মাকড় 
পোকামাকড়ের আক্রনণে আপনার খেতের নিয়ন্ত্রণ করে। 

ফসল মপ্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে আপনার শাক্সস্ত: ও ফলের গাছপালা গন 


আপনার লাতের ঘরে পড়বে ণৃঞ্চ। কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় দ্বার। বিপদগ্রপ্ত 
এখন পোকামাকড়ের হাত পেকে বাচাবার | হয় তগন তার একমাত্র প্রতিকার হল 


জন্ত ফসলে সায়থিয়ন লাগান। সায়পিয়ন 
কম ঝুঁকির জোরালো! কীটনাশক ওধুধ কন ঝুঁকির, জোরাল কীটনাশক ওধুধ 
সায়খিয়ন স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- সায়থিয়ন স্পশের সঙ্গে সঙ্গে পোকা- 


মাকড় ধ্বংন করে আর অপারিপীম ক্ষতির | মাকড় ধ্বংদ করে আর অপরিসীম ক্ষতি খ্খ 
হাত পেকে আপনার কমলকে রক্ষা করে। হতেদেয়না। 


নিরাপদ, কার্যকর ও কম খরচের সায়থিয়ন | নায়থিয়ন ফসল তোলার ১-৩ দিন আগে 


ফসল কাটার ১-৩ দিন আগে লাগান যায় ও | লাগান যায় ও তাতে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 
তাতে পরিপক্ক ফসলে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 





লেগে পাকে না। 
লেগে থাকেনা সায়থিয়ন সায়নামিড কোম্পানীর তৈরী । 
সায়খিয়ন সাযনামিড কোম্পানীর তৈরী। 
« কৃষি বিভাগ, 
সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড RN 


পোঃ বং নং 3১,৯, বোদ্বাই ৪** ০২৫ 


* Registered iredemadt of Aimeican Cyananmd Campatiy. Wayne. New রান, USA. 
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4. 





ব্যবহারে প্রতি স্প্রেতে 
একর" পিছু খরচ মাত্র 
১৮ টাকা ২০ পয়সা । 


তরল সর্বাঙ্রবাহী (সিষ্টেমিক) এবং 
দানাদার কীটনাশকগুলির মধ্যে 
ডিমেক্রনই সব থেকে সস্তা। 


চাষীরা ধানের পোকায় আমাদের স্থপাঁরিস মত ডিমেক্রন 





























চুর ব্যবহার করে এমন কি একরে ৮০ মন পর্যন্ত ফলন ০ 
পেয়েছেন । ডিমেক্রন মাছের ক্ষতি করে না। ব্যাক 


ডিয়েক্তন স্পে করুন- ম্াজব্রা পোকা 
দমন করুন- প্রচুর ফসল ঘৱে তুলুন । 


* ১ হেক্টার-আনুমামিক ২.৪৭ একর । সীবা-গাইগী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৷ 






রর 





৮6) বহুদ্ধর| £ আশ্বিন £ ১৩৮৫ 


চাববাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


৬ | / 
ওরে বেঙ্গল এাখ্রে'-ইণ্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 
আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম ঘবটে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন £ 


উন্মত মানের লীজ ১। জেটন: ইন্টারন্যাশনাল একস্কুট। 
ফোর্ড ট্রাক্টর ৷ 

বালায়নিক দার ২। কুঝেটা মিশুবিশি পাওয়ার টালার। 
৩। “স্ুজল।” ডিজেল-চ।লিত ৫ ঘোড়ার 

জৈব সার পাম্পসেট। 
স। হাল্স ও হস্তচালিত “বেলাগ্রে।” স্ক্রেয়ার 
৫। বলাগ্রে। পাওয়র ' পেডাল থে শার। 
৬। হস্তচালিত ভহুইলহে৷ ”সীড় উইডার । 

৫। মাটি সংশোধক নীড় ড্রীল লোহার লাঙ্গল, প্রভৃতি। 


=পরি, কর্পোরেশন শীঘ্রই কলকাতার কাছে বানতুলায় যান্রিক পদ্ধতিতে জৈব সার উৎ্পাদনক্ষম 
একটি কারখানা চালু করবে, যেখানে প্রতিদিন শহরের ১২৫1-১৫০ টন অব্যবহার্য আবজন। থেকে 
মূল্যবান জৈব সার তৈরী হবে। এই জৈন নার ব্যবহারের ফলে কম খরচে অধিক ফসল পাওয়। 
ম(বে এবং জমির উর্বর তাও বৃদ্ধি পাবে। 


বিশদ বিবরণের জন্য নি্ললিখিত ঠিকানায় (যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্াগ্রে। -উঞু/্ীজ 
কপে/রেশন লিমিটেড 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৯র্থ ভল।) কলিকাত। - ৭০০০০১ 


ar“ » FAR) + Pt ৯: 
‘+ eo 4 A 


তা 


ক্কযি তথা সংস্ৰ! কর্তক অফসেট প্রেসে মন্্রিত ও প্রচারিত 











সম্পাদকীয় 
গ্রামে চল্লিশ বছর আগে 
হিমানীশ গোস্বামী 
গো-উক্সয়লে পশ্চিমবঙ্গ * ০ ০৯৪৮ 
রতন কুমার ঘোষ 
বাতাসে আমন গন্ধ (কবিতা) 
শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
সজনে শাকও ফেলনা নয় 
ছবি ব্রহ্ম 
বোরো ধান চাষে রাসায়নিক সারের ভূমিকা 
বিষ্ণ,পদ মণ্ডল 


১০-১৩ 


১৪ 


১৫-১৭ 


১৮-২৮ 


232. কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কষি-তথ্য 
সংস্থ! কর্তৃক প্রকাশিত 


খরা এলাকায় কৃষি ঃ 
নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপূর 
চিত্তরঞ্জন ভৌমিক 
বোরো ধানের চাষ 
অধিক ফলনশীল গমের চাষ 
খাদাশস্য সংরক্ষণ 
মেওয়৷ রাম 
বন্যার পর কৃষি ও কৃষকের পুনর্বাসন 
ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত 
পশ্চিমবঙ্গে মসলার চাষ -... 
বিশেষ সংবাদ (১০) 


২৯-৩১ 


৩২-৩৮ 


৩৯-৪২ 


8৩-৪৬ 


8৭-৫৩ 


৫৫-৬১ 


৬৬৩ 









+8884076 785 


আমাদের মত গাছপালারও প্রাণ আছে। 
তাই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আছে 
খাদ্যেক্সও | 
গাছপালার স্বাভাবিক বাড় ও পুষ্টির 
জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন! 
তবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ 
এই তিনটিই বেশী পরিমাণে দরকার । 
তাই এদের বলা হয় “মুখ্য উপাদান” । 
এই তিনটি উপাদানের সব ক'টির জনাই 
গাছপালাকে সাধারণত মাড়ি অথবা 
সারের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে 
এদের কোনটার ঢাহিদাই সব ফসলের 


প্রার্থনীয় 















ৰা. 
At 
kt 





৯০০ 


১২ধি, রাগে ভ্রী্ট, 
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বেলায় এক নয়। আবার সব জমিতেও 
এরা একই মান্্রায় থাকে না। কখনও বা 
একই জমিতেও থাকে আশমান-জম্মিন 
ফারাক ৷ স্বভাবতই সার প্রয়োগের মান্না 
পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে মাটির 
গুণাঙণের ওপর । 


মাটির এই গণাগুণের ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়োগই হচ্ছে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাতের মূল চাবিকাঠি । মাটির 
গুণাগুণ জানার সহজ উপায় মাটির 
নমুনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া । এতে 
লাভ অনেক । সারের অপচয় ও কম 
ফলনের আশংকা কমবে। সুনিশ্চিত হবে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাড। 
তাই মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর 
জানবার জন্য সরাসরি আপনার এলাকায় 
“ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের" 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও 
পৃ মাটিয় নমুনা পরীক্ষা করিয়ে 
| 


চি 





হে 
৯৮ 
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বিধ্বংশী বন্যার তাগুবে পশ্চিমব|ংল। আজ বিপর্যস্ত, দক্ষিণবঙ্গের 
প্রতিটি জেলার বহু এলাকা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত, নদীতীরবর্তী বহু গ্রাম 
নিশ্চিহ্ন । লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্ধহার1। যে সব গ্রাম মুছে যায় নি 
সেসব গ্রামের বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত । ফলে এ 
রাজ্যের অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত । 

কাজেই রাজ্যের কৃষি-অর্থনীতির কি অবস্থ। তা বিশেষ বলার. 
অপেক্ষ রাখে না। বনু জমির ফসল ত নষ্ট হয়েছেই। কিন্তু সব- 
চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে নদীভীরবর্তা সে সব জমির যেগুলি ছিল খুবই 
উর্বর কিন্তু আজ বালির আস্তরণে আবৃত। গবাদি পশুও বন্যার 
করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায়নি। 

কৃষকভায়ের কথ! আজ ভাবতেই বুক কীপে, নেই তার মাথ! 
গু জবার জায়গা, নেই মাঠে ফসল ; গৃহে সংরক্ষিত বীজ, সার, খাত, 
আর চাষের বলদ বন্যার করাল গ্রাসে পতিত। 

বিলাপের সময় এ নয়। এখন দরকার এ সর্বহারা কৃষককে 
সাহায্য-_যাতে তার জমিতে আবার ফসল ফলে, আবার তার মুখে 
হাসি ফে।টে। দরকার হল সার ও বীজের যোগান, বিপর্যস্ত সেচ 
ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, ভূমি কর্ষণের ব্যবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা। 
এ সমস্যা বিশাল। দূর দূর গ্রাম গ্রামাস্তরে ভগ্ন মনোরথ কৃষকের 
মনে সাহস; বুকে বল, হাতে হাতিয়ার যোগান বড় সহজ কাজ নয়। 

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে রাজ্য সরকার এ কাজে নেমে পড়ে- 
ছেন। তড়িংগতিতে সরকার ব্যবস্থা করেছেন বীজের, সারের, চাষের 
সরঞ্জামের; অর্থের । জেলায়, মহকুমায়, ব্লকে, গ্রামে সরকারের কর্মীর! 
অতি দরদ দিয়ে কৃষকের বুকে ভরসা যোগাচ্ছেন। যোগাযোগ 
বাবস্থার পুনরুদ্ধার, সেচ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, ভূমি কর্ষণে, বীজ ও 
সারের যোগানে তার! অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। 

পরিশ্রম কখনও বৃথ। যায় না, তাই সহযোগিতাঁও তারা পাচ্ছেন । 
সর্বস্তরের সকল ব্যক্তির সহযোগিতা! ব্যতিরেকে এ বৃহৎ পুনর্গঠন যজ্ঞ 
সম্ভব নয়। কিন্তু কেবল সহযোগিতাই শেষ কথ! নয়। কারণ রাজ্য 
সরকারের সহায় সম্পদ সীমিত। এ সীমিত সম্পদ নিয়ে পশ্চিম- 
বাংলায় কৃষি পুনর্গঠন করতে বছরের পর বছর সময় লেগে যাবে। 
এ রাজ্য যে কৃষিতে স্বয়ন্তরতার স্বাদ পেতে চলেছিল,তা অনেক 
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পিছিয়ে যাবে। তুল, ডাল; তৈলবীজ, ফল, 
সবজি; মশল! সব কিছুতেই আমাদের পর রাজ্য 
নির্ভর হয়ে থাকতে হবে। এ চলতে পারে ন|। 
আজকের এ যে বিপর্যয় একে জাতীয় বিপর্যয়” 
রূপে গণ্য করতেই হবে। কেন্দ্রকে আরও উদার 
হতে হবেই। নইলে পশ্চিমবাংলার সর্বহারার! 
কিন্তু সরব হবেই। 

এখন এই মুহূর্তে সহায় সম্পদ আমাদের য! 


আছে আর যা পাচ্ছি, আসুন, তাই নিয়ে আমরা 
কাজে নেমে পড়ি। যেখানে যতট! সম্ভাবন! আছে 
তা কাজে লাগাই । পশ্চিমবাংলার চাষীভাইদের 
কাছে আজ যোগ্যতার প্রমাণ দেবার সুযোগ 
এসেছে । ফলের আশা, তার! সে সুযোগ 
গ্রহণ করধেমই এবং যে কোন প্রতিকূল পরি- 
স্থিতিতে ধে তীয়! রুখে দাড়াতে পারেন, তা 
প্রমাণ কর়বেন। 





আমর! যখন গ্রামে থাকতাম-সে প্রায় 
চল্লিশ বন্ধর আগে, তখন শহর কাকে বলে তাই 
জানতাম না। যদিও থাকতাম আমর! শেয়ালদ! 
ষ্টেশন থেকে মাত্র একশো ছত্রিশ মাইল দূরে, 
কালুখালি নামে একটি ষ্টেশনের ঠিক পাশেই 
রতনদিয়! গ্রামে । তখন কলকাতার নাম আমর! 
শুনতাম ঠিকই । কলকাত| থেকে দুপুরবেল! 
খবরের কাগজ--আনন্দবাজার এসে পেঁছত। 
তাছাড়া গ্রামের অনেক লোক কলকাতায় চাকরী 
করতেন। তার! মাঝে মাঝে গ্রামে আসতেন. 
বিশেষ করে গরমের ছুটি, ফিংব! পূজোর ছুটিতে । 
আমরা শহরের মানুষ কেমন হয় ত1 দেখবার জন্তা 
গ্রামের ফেউ কলকাতা! থেকে এলেই তাদের 
দেখতে যেতাম। আমাদের বাড়িতেও অবধ্য 
শহুরে মানুষের আগমন ঘটত মাঝে মাঝেই) 
কেনন! আমার বাবাও থাকতেন ফলফাতায়। 

ছোটবেলায় গ্রামে থাকার ফলে আমর! বেশ 


কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু বঞ্চিত 
ছিলাম যে সেটাও আমরা জানতাম ন!। যেমন. 
বিদ্যুতের আলে|। আমরা জানতাম আলোর 
একমাত্র উৎস দিনে সূর্য, রাত্রে টাদ--এবং পড়তে 
হলে প্রদীপ, বা কেয়োসিনের লণ্ঠন। আমাদের 
বাড়িতে ছটে। টর্চও ছিল, মনে পড়ে। একটি 
টর্চ ছিল বেশ বড়, সেটাতে তিনটে ব্যাটারি 
ঢোকাতে হত, আর অন্ত টর্চট ছিল ছোট । 
তবে টর্চের ব্যবহার খুব কমই হত। পড়বার 
সময় আমর! লষ্ঠনই ব্যবহার করতাম। আরও 
একটি ব্যাপায়ে আমর! বঞ্চিত ছিলাম, তা হল 
চা। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে চা! এর 
পাটই ছিল না, কেবল মাঝে মাঝে বাব! যখন 
কলকাত। থেকে আসতেন তখন চা তৈরি হত। 
নিশ্চয়ই সে চা! চমতকার ছিল, কারণ যখন চা এর 
পাত! টি-পটে ভেজানো হত তখন বেশ দুর 
থেকেই একট! আশ্চর্য গন্ধ পেতাম। লেটা যে 
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আসল দাঞ্জিলিং চা, এবং অতি উন্চম।নের চা ত| 
বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পর --কলকাতায় 
এসে। তাও নিত্য নৈমিত্তিক চা নয়, কখনও 
সখনও বা কালে ভরে । কলকাতায় রোজই 
চা হত, এখনও হয়, কিন্ত সেই আশ্চর্য রকম 
ফ্লেভার ব| গন্ধ আর পাইন! । আজকাল হয় 
সেই আশ্চর্য চা আর হয়ন|, নয়তে| সে চা-এর 
সবই বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়, নয়তো তার দাম 
এমনই আকাশ হোয়া যে আমার হাত সেখানে 
পৌঁছয় না। আরও একট! কারণ হল সম্ভবত 
সেই বয়েসটাই আর নেই, যে বয়সে সবই নতুন, 
আশ্চর্য এবং সুন্দর মনে হয়। 

ছোটবেলার সেই চা-্বঞ্চিত দিনগুজিকে 
আমি ধন্যবাদ জানাই, কেনা যাকে বলে চা এর 
নেশা) ত! এই বয়সেও হয়নি । এখনও বাড়িতে 
রোজই চ। হয়-বিস্ত চা না হলে চলবেইন! 
এমন নয়। চা এর সঙ্গে শারীরিক ব| মানসিক 
সম্পর্কে গাঁটছড়। বাধ! হয়নি। এট! এক ধরণের 
. মুক্তি। এখনও দিনের পর দিন চা! না খেলেও 
আমার চলে যায়। অফিসে আমার তরুণ 
সহকর্মীর! যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় না| হক দেড়ঘণ্ট। 
দু ঘণ্টা পর পরই চা এর জন্য হকু পাকু করতে 
থাকে তখন তাদের দেখে কষ্ট হয়, কেননা শেষ 
পর্স্ত যে হন্তুটি চায়ের কাপে করে দেওয়া হয় 
সে নন্তুটির রঙটাই কেবল চা-এর মত, ব'কিট। 
যে কি তা আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে 
পারিনি। রাত্রে অফিসে বিনি পয়সার চা পাওয়! 
যায়। এ সময় খিদে থাকলে মাঝে মাঝে, দাও 
এক কাপ মাইকেল, বলে ব্যাটটিনের কর্মীকে চ! 
দিতে বলেছি। কিন্তু কয়েক চুমুক নয়, এক চুমুক 
খেয়েই বুঝেছি আমার ‘সাধ ন! মিটিল' ৷ তারপর 


আর খাইনি। প্রতিবারই ভাবি এবারে বোধহয় 
খাওয়ার মত চ1 কিছু মিলবে, কিন্ত না ত 
হবার নয়। 

খাছের তুলনা কর! যাক। আমাদের গ্রামে 
যে খাগ্ত মিলত তার মধ্যে ছুটি কি তিনটি জিনিস 
একেবারেই মিলত না। না) আমার মনে হয় 
সংখ্যা আরও বেশি । আজকাল যে আলু আমরা 
হরদম খাইস্-সে আলু গ্রামে কখনই খাইনি। 
এ আলু পাওয়াই যেত না। যে আলু পাওয়! 
যেত তার চেহার। ছিল ছোটখাট মার্বেলের মত, 
দু একট! হয়ত কিছুট! বড়। আলুর রঙ হত 
লালচে, এবং আলু সেদ্ধ খেতে খুব বিদ্রী লাগত 
সেটা মনে আছে। এই কারণে বছরের. হয়ত 
তিনশো দিনই আমর! আলুহীন খাই খেতাম। 
বাকি দিনগুলো আমর! নিশ্চয় বাধ্য হয়ে এ বস্তুটি 
খেতাম। এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে--ভাল 
বীজের সাহায্যে নৈনিতালের আলু এই সমতল 
ভূমিতেও তৈরি হচ্ছে রাশি রাশি। আলু পাওয়। 
প্রায় যেতনা, আর পাওয়া যেতন] ফুলকপি। 
যেরকম ফুলকপি এখন হয় সেরকম চমতকার 
আকারের তো নয়ই । যেটা! হত ত! কেমন যেন 
লম্বাটে ধরণের হত, আর একটি কপির ওজন হত 
বড়জোর এক পোয়া। তাও গ্রামে পাওয়। 
যেত কম। আর তেমন পাওয়। যেতন। 
বাধাকপি। বীধাকপির চাষ হত ঠিকই, কিন্ত 
কোনো কারণে সে বাঁধাকপি বাধত না। কেমন 
যেন তামাক পাতার মত বড় বড় আলাদ! আলাদ। 
হয়ে যেত। 'ম্বাদও ভাল ছিলন!। এই বস্তুটি 
আমর! এড়িয়ে চলতাম, এট! মনে আছে। 

টমাটো বা বিলিতি বেগুন একেবারেই দেখ! 
যেতন1। কোনো কোনো লোক তাদের বাগানে 


s ৮ A“ 
৬ The ৯০, সক - 
“ee রা» 


দু একট! গাছ লাগাতেন ঠিকই, কিন্ত বাজারে 
এ বস্তুটি মিলত নাঁ। কলকাতা আসার আগে 
 বন্তুটি আমর! চোখেও দেখিনি। 

আর একটি জিনিস-_আটা! প্রায় ছিলই না। 
কখনে। কখনে! নেমন্তন্ন বাড়িতে লুচি হত, সেজন্য 
ময়দা দোকানে পাওয়া যেত । সিঙাড়া তৈরিতেও 
ময়! ব্যবহার হত । আমাদের বাড়িতেও কথ ও 
কখনও লুচি হত। রুটি খেয়েছি বলে মনে 
পড়ে ন|। হাতে তৈরিও নয়, কলে তৈরি 
পাউরুটিও নয়। তবে এটা মনে আছে, 
ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য জ্বর উপশম হওয়ার পর 
ডাক্তার ভাত নয়-_হাতে তৈরি রুটি দুধের সঙ্গে 
খেতে পরামর্শ দিতেন। 

আমাদের ছোটদের আরও একটি জিনিস 
বিশেষ বাবহার করতে হত না, তা হল জুতো! 
এক জোড়। শস্ত। কামবিস জুতো কখনে! সখনে! 
কিনে দেওয়! হত, পদ যুগলকে রক্ষার জন্য, এবং 
হয়ত মান সম্মান বজায় রাখার জন্য, কিন্তু ত! 
পর! হত কদাচিৎ । হয়ত প্রথম দিকে কয়েকদিন 
পর! হত, তারপর তা খাটের তলায় কিংবা বাক্সের 
পেছনে পড়ে থাকত, এবং কোনে কোনো ইছুর 
সেগুলোর উপর তাদের দাতের ধার পরী ক্ষ 
করত। আমরা হাফশার্ট পরতাম, কিন্তু গেঞ্জি 
নয়। যদি গেঞ্জি ব্যবহার করতে হত তাহলে 
শার্ট নয়। 

ফ।উনটেন পেন ছিল গুরুজনদের। আমাদের 
ভপ্য ছিল দোয়াত কালি আর হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে 
ষ্টীলের নিব। আর ছিল জে বি ডি মার্কা কালির 
বড়ি। সেই বড়ি দোয়াতের জলের সঙ্গে লে 
আমর! ব্যবহ'র করতাম। কাগজ ছিল সাধারণ 
ফুলস্কেপ। কখনো হান্কা ব্রাউন রঙের বালীর 
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কাগজ। বলতাম বেলে কাগজ। এ নাম কেন 
হয়েছিল জানিনা । এক দিস্তা সাধারণ সাদা 
কাগজের দাম ছিল একআনা। আজকালকার 
হিসেবে ৬ পয়সা__আর বেলে কাগজের দাম ছিল 
প্রতি দিস্ত। ৩ পয়সা । 

আমর! পয়সা ডবল করতাম । আধ পয়সার 
তখন চল ছিল। নতুন আধ পয়সা ট্রেনের 
লাইনের উপর রেখে সেটার আকার ডবল করে 
নেওয়া যেত। ট্রেন যেত আমাদের বাড়ির খুবই 
কাছ দিয়ে। ঘষা! আধ পয়সাই ট্রেনের চাপে 
পড়ে বড় হয়ে সেটাই পয়সা বলে কাউকে 
কাউকে চালিয়ে দেওয়া যেত। তখনই 
মুদ্রাস্মীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তবে সে 
ুদ্রান্ষীতি ছিল সীমাবদ্ধ। আমি হয়ত তিনবার 
এরকম করেছি । তার ফলে তখন দেশে নিশ্চয়ই 
সামান্য হলেও মুদ্রাম্মীতি দেখা দিয়েছিল, এজন্য 
আমি ছুঃখিত। এছাড়া আর কীই বা করতে 
পারি এখন ! 

নগদ পয়সা আমাদের হাতে প্রায় আসতই 
না। চৈত্রের মেলার জন্য ছু পয়সা কি চার 
পয়সা আমর! পেতাম, ত! দিয়ে টিনের বাঁশি, 
ছুরি এবং মাটির পুতুল এই তিনটি বস্তই আমর! 
কিনেছি। কিন্ত পয়সা ন| থাকলেও আনন্দ 
আমাদের সে কারণে কম ছিল তা বলা যায় না। 

আমাদের গ্রামের নাম ছিল রতনদিয়!। 
জায়গাটি এখন বাংলাদেশ নামে এক বিদেশী 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত । আমাদের গ্রামের পাশে ছিল 
চন্দন! নদী, মাইল দেড়েক কি ছু মাইল দূরে ছিল 
প্রমন্ত! পদ্মা। এ পদ্মার দেঁলতে আমরা 
পেতাম সস্তার ইলিশ। সস্তার ইলিশ ব্যাপারও 
'আপেক্ষিক। এক একটি মোটামুটি বড় সাইজের 
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ইলিশের দাম প্রাচুর্যের সময় ছিল ছু পয়সা কি 
তিন পয়স।। খুব আক্রার সময় দাম পড়ত 
ছ, সাত কি আট পয়সা। এখন এসব কথ! 
ভাবাও যাঁয়ন1 কিন্ত সেই আমলে নগদ ছু আনা 
প।ওয়াও বেশ শক্ত ব্যাপার ছিল। যাদের হাতে 
নগদ পয়সা ছিল তার। বেশ ভালমত খাঁওয়] 
দাওয়| করতে পারতেন। কিন্তু কথাটা! এখনও 
তে! সতা। তবে একটু পার্থক্যও রয়েছে। চল্লিশ 
বছর আগের গ্রামে নগদ পয়সা না হলেও বহ 
লোকের সংসার ঠিকই চলত, কিন্তু এখন 
প্রতি পদে নগদ পয়সা চাই। আর তা ছাড়া, 
এখন ভোগ কর! মানে কেবল ভাত ডাল মাছ ঘি 
নয়। এখন (ভাগ্য দ্রব্যের আমন্ত্রণ নান! জাতের । 
রেডিও, টিভি, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা । খাস 
এখন গদ্য । প্রচুর খাওয়ার মানুষ এখন কত 
কমে গেছে। গ্রামে দেখতাম বটে খাইয়ে 
মানুষদের । নেমন্তন্ন বাড়িতে কলাপাতার উপর 
এসে পড়ছে ইলিশ ভাজা আর রুইমাছের কালিয়!। 
এক এক জনকে আমি পঞ্চাশ যাট টুকরো! মাছও 
খেতে দেখেছি, আর সে টুকরো! আজকালকার 
মত এমন হান্ধ। করে কাট! নয় । 

খাগ্যের ব্যাপারে আমাদের গ্রামটি ছিল প্রায় 
স্বয়ং নির্ভর । কাছেই কলুদের বাড়ি থেকে 
পাওয়! যেত সরষের তেল । তার কত দাম ছিল 
তা আমার মনে নেই, হয়ত প্রতি সের দু আন! 
কি চার আন! হবে। তবে এটা মনে আছে সে 
তেলে ছিলন!| বিন্দুমাত্র ভেজাল। আসলে 
ভেজাল ব্য।পারটিই তখনকার গ্রামের লোকের 
মাথায় আসত না। এখনও সম্ভবত গ্রামে ভেজ।ল 
তেমন চলে না, সকলেই সকলকে চেনে, কেকি 
ভেজ।ল দিচ্ছে তা সকলেই জেনে যায়, তাই 


ইচ্ছে থাকলেও হয়ত ভেজাল দেওয়া হয় না। 
কিন্তু এ বিষয়ে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, জোর দিয়ে 
কথাটা! বলতে পারছিনা । গ্রামে হত প্রচুর 
কাটাল, আর বসন্তকাল থেকে এ চোড় খাওয়ার 
ধুম পড়ে যেত। ঘি আর গরম মসলা! দিয়ে সে 
রান্নার স্বাদই যেন এখন স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। 
কোথায় গেল সে সব দিন! এ সময় তরমুজও 
পাওয়া যেত প্রচুর। গোয়ালন্দের তরমুজ ছিল 
বিখ্যাত। কালে! ধরণের বড় ঝড় তরমুজ হত 
পদ্মার চরে, পদ্মার পাশে বেলে মাটিতে । সে 
তরমুজের অনেকটাই চলে যেত কলকাতার 
বাজারে। তবে আমাদের ভাগ্যেও জুটত বেশ । 
আখের চাষও হত গ্রামের আশেপাশে । মটর 
ডাল ছোলার ডাল এসবও হতে দেখতাম । শাক 
ডাটা, কলমি শাক, পুই ডাটা, হিঞ্চে, এসব 
তে! বাড়িতেই হত। আম কখনও বাজারে 
কিনতে হত না আমাদের । আমও না; লিচুও 
নয়। আম অবশ্য খুব ভাল হত নাছ একটা 
গাছ ছাড়া। আমাদের বাড়িতে একট! ফজলি 
আমের গাছ ছিল, বিরাট বিরাট আম ধরত সেই 
গাছটিতে। গাছটি খুব উঁচু হয়নি তখনো, কুড়ি 
বাইশ ফুটের বেশি নয়_-একবার আম হল 
বোধহয় তিন চারশো, এটুকু গাছে। সে এক 
দেখবার জিনিস । চমৎকার চকচকে বড় বড় 
আম ৷ একবার আমরা লক্ষ্য করলাম ত্য গ্রামের 
ছুটি ছেলে আমগাছে উঠে খুব আম পাড়ছে। 
সেট! দেখে আমাদের যে কী আনন্দ হল ত! 
বলবার নয়। আমরা তাদের তেড়ে তো! গেলামই 
না, এমনকি তারা পাছে আমাদের দেখে ভয় 
পায় সেজন্য দেখাই দিলাম না। তার! প্রত্যেকে 
বেশ কয়েকটি আম গেড়ে নিয়ে যাওয়ার পর 


অমাদের হাসি দেখে কে! এ গাছটির আমগুলি 
দেখতেই চমৎকার ছিল, কিন্তু অত বিশ্রী রকমের 
টক আম সার! দেশ খুঁজলেও পাওয়া যেত 
কিন! সন্দেহ। 

এই তো! গেল সব পুরনো দিনের কথ|। 
ছোটবেলায় শহর কাকে বলে জানতাম না। 
বিস্মিত হতাম শহরের নান! কায়দা কানুন দেখে। 


বন্মুন্ধর!। £ আশ্বিন £ ১৩৮৫ 


এখন, প্রায় চল্লিশ বছর গ্রাম কাকে বলে 
জানিন।। কখনও সখনও এদিকে ওদিকে হঠাৎ 
গ্রামে গিয়ে হাজির হয়েছি-_কিস্ত যাকে বলে 
গ্রামে থাক) সেটা আর হয়নি। 

গ্রামে গিয়ে আবার থাকব এমন কথা মাঝে 
মাঝে মনে হয়-_কিস্তু সত্যি সত্যি কখনো তা 
পারব বলে আর মনে হয় না। 








দুধের উৎপাদন বাড়াবার জন্য গরুর জাতের 
সেজন্য সংকর গরু উৎপাদনের প্রকল্প 

সংকর গরুর গুণাবলী বর্ণনা করা 
এ পর্যন্ত কত গরু উৎপন্ন হয়েছে 
ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে। 
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আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক গ্রাম প্রধান 
এই দেশের অর্থনীতির মূল কাঠামোটি কৃষির 
আজকের পরিবতিত ও ভারী শিল্পের ব্যাপক প্রবর্তনায় কৃষির গুরুত্ব 
অবস্থাতেও কবির আসন টলেনি। বরং হালক! ক্রমশঃ রেড়েই চলেছে । এবং অর্থনীতি বিশেষ- 


ওপরই নির্ভরশীল। 
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জের! ভারতবর্ষের সামাজিক পটভূমিকায় কৃষি 
ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে কার্পণ্য করছেন ন1। 

কৃষি উন্নয়নের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ কেবলমাত্র 
কৃষিজ উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কৃষি 
চালচিত্রে আর একটি রূপ দৃশ্যমান । সেটি হোল 
পশুপালন। বস্তুতঃ সার্থক কৃষিনীতিতে পশ্ু- 
পালন অবিসম্বাদী সহযেগী। অর্থনীতির 
পরিভাষায় একে অপরের পরিপুরক। 

পশু পালন বলতে বোঝায় গবাদি পশুর 
প্রতিপালন। যেমন গরু, মহিষ; শুকর; ভেড়া, 
হাস, মুরগী ইত্যাদি । অর্থাৎ এককালের বনচারী 
জীব_যার! কালক্রমে সমাজবদ্ধ মানুষের 
আশ্রয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত । মানুষের সঙ্গে 
বসবাস করে-__ স্ব-উৎপাদনে-_ মানুষকে লাভবান 
করাই তাদের জীবন ধর্ম। গরু. মহিষ পুষ্টিকর 
খা দুধ উৎপাদন করে ; চাষব|স এবং পরিবহনে 
সহায়ত! করে; হাস-মুরগী ডিম মাংস উৎপাদন 
করে। শুকর মাংস দেয়। ভেড়া উৎপাদন করে 
লোম এবং মাংস। এমনিভাবে এইসব গৃহপালিত 
জীব মানুষের কল্যাণে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। এবং 
স্বভাবতই কৃষির তারা সহযোগী । প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ__উভয়ভাবেই। 

পশু পালনের এই রীতির মধো সব চাইতে 
বেশি সমাদর পায় গরু । কারণ গরু থেকে 
আমর! পাই দুধ, যা! বিশ্বন্বাস্থ্যের খতিয়ানে 
মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ। গরু 
কৃষি কাজের আবহমানকালের সাথী । গরু 
সার দেয়; দেয় জ্বালানী । এমন কি মৃত্যুর পরও 
উপজ।ত শিল্পের প্রয়োজন মেটায় নান!ভাবে। 
বনু প্রয়োজনের পূরণকারী এই গরু তাই মানুষের 
কাছে সম্পদ হিসেবেই চিহ্নিত । 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


দেশ স্বাধীন হবার পর যখন দেশে ব্যাপক 
কৃষি উন্নয়নের প্রয়াস চালু হয় তখন রাজ্য 
সরকার স্বভাবতই গো-উন্নয়নের দিকে পরিকল্ছিত 
দৃষ্টি প্রসারিত করেন। এবং ব্যাপকভাবে গো- 
উন্নয়নের কাজ চালু হয় তখন থেকে । 

অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে পরাধীন 
অবস্থায়ও আমাদের এ রাজ্যে গো-উন্নয়নের 
প্রয়োজন অন্ুভূত হয়েছিল । সে-কৃতিত্বের 
অধিকারী লর্ড লিন্লিথগো। কিন্তু অনুভবের সঙ্গে 
সামগ্রিক কর্মের তেমন তাগিদ না থাকায় উদ্দেশ্য 
সাধু সংকল্পেই পর্যবসিত হয়েছিল। জনমানসে 
তেমন প্রতিক্রিয়ার স্থপ্টি করেনি । 

জনমানসে প্রতিক্রিয়া তৈরির ব্যাপক কর্মযজ্ঞ 
সুরু হয় স্বাধীনতার কিছু পরেই। প্রধান 
তৎপরতা দেখ! দেয় গো-উন্নয়নের বর্মস্চীতে। 
প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে গো-উন্নয়নের 
মূল লক্ষ্য দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি। 

আমাদের দেশি গরু_যা কৃষকের সহচর 
তার দুধ উৎপাদনের ক্ষমত! অনেক কম। গড় 
উৎপাদন দৈনিক দেড় কেজি। তার! প্রথম 
বাচ্চা দেয় জন্মের ৩--৪ বছর পরে। এক 
বিয়োন থেকে পরবর্তী বিয়োনের তফাৎ 
১৫২০ মাম। গড়ে ৬১০ মাস দুধ বন্ধ 
রাখে। ছুধবিহীন শুকনো সময় অনেকখানি । 

এই জাতীয় গরু কৃষকের সহচর হলেও 
তার লাভের সঙ্গী হতে পারে না। তাই হ্ধ 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা কার্যকরী 
করতে গেলে পরিকল্পিত পথ অনুসরণ কর! 
প্রয়োজন হয়ে পরে। 

গরু ছুধ দেবার সামর্থ পায় তার জন্মসূত্রে । 
অধিক দুধ উৎপাদনশীল গরু বিদেশ থেকে ব্যাপক 
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হারে আমদানি সম্ভবও নয়; এবং উচিতও নয়। 
তাই লক্ষ্য স্থির কর! হোল দেশি গরু থেকেই অধিফ 
দুধ উৎপাদনশীল গরুর জন্মদান। এ জপন্ত প্রয়োজন 
উন্নত জাতের বিদেশী যাড়। বাছাই কর! হোল 
বিদেশী জাসি এবং হুলগ্টিন জাতের হাঁড়। 
প্রদ্ননে যাদের ব্যবহার কর! ইবে। 

এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। সয়াসরি হাড় 
থেকে গরুর গর্ভাধান করার প্রয়াসে যথেষ্ট ফল 
পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে বিষল্প প্রয়াস 
কার্যকর করতে বিজ্ঞানীর! সাছাঘ্য দিলেন 
বৈদ্ঞানিক প্রজনন ব্যবস্থার । অর্থাৎ বিদেশী জালি 
বা হলস্টিন জাতের যাড় থেকে কৃত্রিম উপায়ে 
বীজ সংগ্রহ করে সেই বীজ থেকে বছ সংখাক 
গরুকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গর্ভবর্তী কক্জানে!। 

এভাবে যেসব গরু উৎপাদন হোল তাদের 





বল! হয় সংকর গন্। অর্থাৎ ছুই ভিন্ন জাতের 
সংমিশ্রণে উদ্ধত নতুন প্রজাতি। 

সংকর গরু ম। এবং বাধা--এই ছুই তরফেই 
গুণান্থিত ! বাবার কাছ থেকে সংকর গরু পায় 
অধিক উৎপাদনের সামর্থ্য। মায়ের কাছ থেকে 
পায় পরিবেশ লহমলীলতার ক্ষমতা । একটু 
খুলে বললে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। 

সংকর গরু জগ্মনুতরে মা বাধায় নিজব্দ জীন- 
এর প্রভাবাধিত হয়ে থাফে। তাই সংকর গরুর 
দৈনিক গড় দুধ উৎপাদনের সামর্থ্য ৫--৬ কেজি। 
জন্মের পর ২৪--৩০ মাসের মধ্যে বাচ্চা দেয়। 
সংকর গরু বছর বিয়োম হয়। বছরে মাত্র 
৬* দিন হুধবিষ্বীন অবস্থায় থাকে (ভালে! 
পরিচর্যায় প্রতিপালিত হলে, তার স্থাস্থ্যের 
প্রয়োজনে জোর করেই ঢু’ মাস চুধ হন্ধ রাখতে 
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হয়)। সংকর জাতের বলদ হুরিয়ান! জাতের 
বলদের মতোই কর্মক্ষম । সংকর গরু দেশি 
মায়ের প্রভাবে প্রতিকূল পরিবেশের সহনশীলতার 
শক্তি অর্জন করে। রোগ প্রতিরোধের শক্তি 
পায়। 

এতে| সব গুণাবলীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের 
গোট। রাজা জুড়ে নানান প্রকল্পের মাধ্যমে গো- 
উন্নয়নে সংকর গরু উৎপাদনের কাজ চলছে। 
বৈজ্ঞানিক গো-প্রজননের জন্য গোট! রাজ্যে এ 
তাবকাল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মোট সংখা! 
দাড়িয়েছে ১০১৭টি। কৃষকেরা তাদের দেশি 
গরু এইসব কেন্দ্র মারফত জাগি বা! হলস্টিন 
জাতীয় ষাঁড়ের বীজে প্রজনন করিয়ে নেন। এর 
জন্য কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন হয় না। 
সমগ্র রাজ্যে কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 
কেন্দ্রের সংখ্য! ৩০টি । এখান থেকেই গো- 
প্রজনন কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্রে নিয়মিত গো-বীজ 
সরবরাহ করা হয়। এখানেই প্রতিপালিত হয় 
বিদেশী জালি ব! হলগ্টিন জাতের শ্রেষ্ঠ ধরণের 
যাড়। যাদের রীজ সংকর গরু উৎপাদনে গো- 
গ্রজননে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

সমগ্র পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের মধ্যে সংকর 
গরু প্রতিপালনে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। 
বিশেষ লক্ষণীয় তৎপরতা! চব্বিশ পরগণ!, নদীয়া, 
মুশিদাবাদ, হুগলী, বর্ধমান, মালদ1 এবং দাঁজিলিং 


বন্ুদ্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


জেলার কৃষকদের মধ্যে দেখা যায়। সরকারী 
সহযোগিতায় তার! সংকর গরু প্রতিপালনে 
প্রশংসনীয় নজীর সৃষ্টি করে চলেছেন। পাশা- 
পাশি হুগলী, মেদিনীপুর; বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া 
জেলার কৃষকদের মধ্যেও নতুন উৎসাহের আবেগ 
স্থষ্টি হয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকারের গো- 
উন্নয়নে সর্বতোমুখী প্রয়াস সার্থক করতে নিবিড় 
গো-উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়েছে । আপাতত চব্বিশ 
পরগণা; নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদা, পঃ দিনাজ- 
পুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেল! এই 
প্রকল্পের অস্তভূক্ত। আগামী দিনে বাকী 
জেলাতেও এর প্রসার অবশ্যস্তাবী । 

গ্রামজীবনে কৃষকের অর্থনীতির প্রধান 
অবলম্বন এই সংকর গরু। বিশেষ করে ক্ষুদ্র 
চাষী, প্রান্তিক চাষী এবং কৃষি মজুরদের ক্ষেত্রে 
এই সত্য আজ একট! নতুন দিক উন্মোচন . 
করেছে। বস্তুতঃ মিশ্র খামারের সার্থকত। এই 
প্রয়াসের মধ্যে নিহিত। সারা বছর অধিক 
পরিমাণ ছুধ উৎপাদন এবং বিনিময়ে মানিক 
নিয়মিত আয় মরস্ুমী ফলনের তুলনায় অধিক 
শ্রেয়। কৃষকের নিয়মিত আয়ের উৎস হিসাবে 
তাই সংকর গরু আজ ঘরে ঘরে বরণীয়। 

এবং সেই বরেণ্য কাজটি সম্ভবপর হতে 
পেরেছে পরিকল্পিত গো-উন্নয়ন কর্মোগ্ঠোগের 
সফল ততপরতায়। 


১৩ 


বাতাসে আমন গন্ধ ! শান্তিময় বন্দ্যোপাধায় 


সবুজ আনন্দে কীপে আদিগন্ত মাঠ 

কৃষাণের স্বপ্ন কেঁপে ওঠে 

বাতাসে আমন গন্ধ, নবান্নের প্রিয় উৎসবে 
স্বর্গীয় শিশুর করতালি । আবেশে আবেগে 
কৃষাণীর ঠোঁট কাপে, রুপোর গহন] 

এবারে নেবেই সে--অন্যথায় 

ছুঁতেই দেবে ন|। 


কৃষাণের বুক টান টান ফসলের গে, 

মুখে স্মিত স্নিগ্ধ হাসি, 

সোনালী ধানের ছোঁয়া, অজিত প্রিয় অধিকার, 
নীল আকাশটার ওপর দিয়ে 

চড়াই-শালিকের বে-ফিকির গান শোনানো! 
কেমন অবাক বিস্ময়ে প্রতি অম্ুভবে 

দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে ওঠে_ 


বুক টান টান ফসলের গন্ধে, 

মন সুখ সুখ অজিত অধিকারে 

হাতের নিগড়ে বাঁধ! কৃষাণীর হাত 

বাতাসে আমন গন্ধ--যৌবন গভীর নিশ্বাসে। 








সজনে ফুল ও সজনে ডাট। যেমন স্বাদু সবজি, তেমনি উপকারীও 
বটে। স্বযম খাগ্ের দিকে লক্ষ্য রেখে সবুজ শীকও আমাদের 
প্রয়োজন। সজনে শাক সেই প্রয়োজন মেটায়। 
সমৃদ্ধ এটি। আমাদের অপুষ্টি অনেক রোগব্যাধির উৎস। এই 
রোগব্যাধিকে এড়িয়ে চলতে সজনে শাক আমাদের পুষ্টি যোগায়। 
সজনে শাক খাগ্ঠ তালিকায় চালু করতে বিভিন্ন রকম প্রণালীতে রান! 
করার কথাও এখানে আলোচন! কর! হয়েছে । 






খাগাগ্রাণেও 








ছবি ব্ৰহ্ম 


সজনে গছতো৷ আপনারা সবই চেনেন। 
নতুন করে পরিচয় করানোর কোন প্রয়োজন 
নেই। সজনে ফুল ও সজনে ডাঁট। অনেকেরই 
প্রিয় খাগ্ভ। ফাল্গুনে যখন সবুজ সজনে গাছ 
ফুলে ফুলে সাদা হয়ে যায় সে মনোরম দরশ্য 
সকলের মনকে আকৃষ্ট না করে পারে ন!। 
একদিকে সজনে ফুল আর অন্যদিকে আমের 
মুকুলের সমারোহ দিক দিগস্তকে ছেয়ে যেন 
মুখর করে তোলে । 

সজনে ফুলের সৌন্দর্য শুধু মনকে দোলা 
দেয়না । সজনে ফুলের খাগ্গুণও যথেষ্ট। 
এই ফুল রক্ত পরিষ্কার করে এবং শরীরকে ঠাণ্ড। 
রাখে। এর গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন 


প্রশিক্ষণ আধিকারিক ( মহিলা ) উত্তর ২৪ পর্গণা, 
বারাপাত। 


১৫ 


আছে। এই সময় বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখ! 
যায়। সজনে ফুল প্রতিষেধক হিসাবে একটি 
ভাল খাদ্য । 

ফুলের মেল! সাঙ্গ হলেই ফলের আগমন । 
সজনের ফল সজনে ডাটাকে কে নাজানেন। 
সবজি হিসাবে সজনে ডাট1 সকলেরই পরিচিত । 
ফলের মত সজনে ডাটাও স্বল্প মেয়াদী ফসল। 
ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে, চৈত্রের 
শেষে সজনে ডাটাও শেষ হয়ে যায়। কথায় 
বলে চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পুজোর ঢাকের শব্দে 
সজনে ডাটাও ফেটে যায়। তারপরই আমর! 
প্রায় ভুলেই যাই সজনের কথা । 

ফুল ও ফল ছাড়া সজনে গাছের আর একটি 


বন্ন্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা! 


জিনস আছে য। অনেকেই উপেক্ষা! করে 
থাকেন। অথচ ফুল ও ফলের চেয়েও তা 


উপকারী । এটি হলে। সজনে পাত।। সবুজ 
শাক খান্যপ্রাণে ভরপুর থাকে। প্রতিদিনের 


খাগ্যে সবুজ শাক থাকা একান্তই দরকার । পূর্ণ- 


বয়স্ক মানুষ থেকে শিশু পর্যন্ত সকলেরই প্রতিদিন 
সবুজ শাক খাওয়া প্রয়োজন। বয়স হিসাবে 
পরিমাণের তারতম্য হবে কেবল। বিভিন্ন 
শাকের গুণ।গুণের তালিক। দেওয়। হলো! । 
এখানে আমর! দেখতে পাচ্ছি সজনে শাক 





১০০ গ্রাম কোন শাকে কি আছে। 
ভিটামিন গতানুগতিক উৎস পালং নটে মেথি সরষে সজনে একজন বয়স্ক 
লোকের যা 
প্রয়োজন 

ভিটামিন-এ" গাজর ১০০০ ৫৬০০ ৫,৫০০ ২,৩০০ ১১৩০০ ৭৯০০ ৭৫৬ 
মাইক্রগ্রাম মাংস ৮০০ 

পেপে ৫০০ 
ভিটামিন-‘বি’ ডিম ১৮০০ ৮৬০ ১,৫০০ ১১৫০ ৯০০ ১,০০০ ২৫ 
মাইক্রগ্রাম মাংস ৮০০ 

পেপে ৫০০ 
ভিটামিন-‘সি’ আমলকি ৬০০ ৭৩ ৬১০০ ৫০ ৬০ ২২০ ৫০ 
মিলিগ্রাম লেবু 5০ 

পেপে ৫০ 
ক্যালসিয়াম রাখী ৩৫০ Ge. 8৬৬ Bee, ৭৬: 8৫৯ 8৬৪৭৪০৩ 
মিলিগ্রাম চিংড়িমাছ ৩০০ 

পমফেট মাছ ২০* 

দুধ ২০০ 
লোহ! যকৃত ৬ ১৩ ২৫ ১৭ ১২ ৭ ২০ 

খাসির ৩ 

মাংস 





অন্যান্য শাকের চেয়ে খাদ্বপ্রাণ ও খনিজ পদার্থে 
পরিপূর্ণ । খাগ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের অভাবে 
নানা রোগের সৃষ্টি হয়। আর রোগের 
' প্রতিকারের জন্য আমর! ছুটে যাই বিশেষজ্ঞদের 
কাছে। যাদের পয়সার অভাব নেই তারা দামী 
দামী ওষুধ খেয়ে রোগের সঙ্গে লড়তে পারেন।, 
আর যাদের সামর্থ নেই বিন! চিকিৎসায় তাদের 


১৬ 


মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়। 

সুষম খাতের দিকে নজর রেখে যদি আমর! 
আমাদের দৈনন্দিন খাবার ঠিক করে নিতে পারি 
তাহলে আমাদের স্বাস্থোর উন্নতি নিশ্চয়ই হবে। 
আর স্বাস্থ্য ভাল হলে রোগের আক্রমণ কম 
হবে। প্রতিদিনের খানে অন্যান্য খাতের সঙ্গে 
কিছু সবুজ শাক রাখ! একান্তই দরকার । 






সস্তায় পুষ্টিকর শাক হিসাবে সজনে শাকের 
কথ! ভাবতে পার! যায়। সবুজ শাক থেকে 
উপকার পেতে গেলে সবুজ শাকের গুণাগুণ 
রক্ষার জন্য রান্নার বিষয়েও সজাগ ও সচেতন 
হওয়া দরকার। সাধারণত সবুজ শাক ছুরি বা 
বটি দিয়ে ছোট ছোট করে কাটলে লোহার 
সংস্পর্শে এসে এর খাগ্গুণ খানিকট! নষ্ট হয়ে 
যাঁয়। রান্নার আগে সবুজ শাক প্রথমে তাই 
ভাল করে বেছে ধুয়ে নিতে হয়। যতদূর সম্ভব 
লোহার সংস্পর্শে ন এনে, অর্থাৎ বেশ বড় বড় 
করে কেটে নেওয়া ভাল। শাক কখনই বেশী 
ভাজ! করতে নেই। তাতে খাছাগ্চণ নষ্ট হয়ে 
যায়। কড়াইতে দিয়ে কড়ায়ের মুখ ঢেকে দিতে 
হয়। তাতে শাকের খাছ্যগুণ পুরে! বজায় থাকে 
ও খেতেও সুস্বাদু ছয়। 

সজ্জনে শাক খাছাগুণে যদিও ভরপুর কিন্তু 
শুধু সজনে শাক রান্না! করলে ত! হজম করতে 
অস্থবিধ। হয়। সজনে শাক তাই সবসময়েই 


বুদ্ধ রা! £ কাঠিক-অগ্রহায়ণ  ১৩৮৫-- 





অন্তাকিছুর সঙ্গে রান্না করা ভাল। ভাতে 
হজমের কোন অস্থবিধ। হয় না। সজনে শাক 
রান্নার কয়েকটি প্রথা নিয়ে এবার আলোচন! 
করছি। 

সজনে শাক পাঁচমিশালি সবজির সঙ্গে রায় 
কর] যায়। সবজিগুলি প্রথমে সাঁতলে তাতে 
স্বাদের জন্য পরিমাণমত মুন, হলুদ দিয়ে সেদ্ধ 
করতে চাপাবেন। সবজি যখন সিদ্ধ হয়ে আসবে 
নামাবার মিনিট দশ্দেক আগে সজনে শাকগুলি 
দিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে নামিয়ে নেবেন। 
সাধারণ তরকারির তুলনায় এই তরকারিতে 
খাছ্যগুণ বেশী থাকবে। 

ডালের সঙ্গেও সজনে শাক রায়! করা যায়। 
আর খেতে তা যথেষ্ট সুস্বাদু হয়। পাঁচমিশালী 
ডাল রায় করে নামাবার ১০ মিঃ আগে শাকগুলি 
ডালে দিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করে নামাবেন, 
তারপর আপনার পছন্দমত সম্বার দিয়ে দেবেন। 

সজনে শাক দিয়ে রুটী করেও খাওয়া যায়। 
এজন্য সজনে শাক প্রথমে সেদ্ধ করে আটার সঙ্গে 
মিশিয়ে ময়দ! মেখে রুটি তৈরি করতে হয়। 
গমের বা চালের খিচুরি করে তাতেও শাক দিয়ে 
খাছ্াগুণ বাড়ানো যায়। অনেক রকমের শাক 
আমর! খেয়ে থাকি। তবে সজনে শাকের 
ব্যবহার- খুব বেশী দেখ! যায় না। তবে সজনে 
শাক যে সস্তায় একটি অতি পুষ্টিকর খাবার ত! 
গৃহিণীদের মনে রাখতে অনুরোধ করি। 





১৭ 





আউশ এবং আমন অপেক্ষা বৌরে। ধানে আমর! সাধারণভাবে বেশী ফলন 
পেয়ে থাকি। 


এর কারণ :- 

(ক) পরিষ্কার আকাশে অঢেল রোদ পেয়ে ধান গাছগুলি পূর্ণ মাত্রায় সালোক 
সংগ্লেষ ক্রিয়ার জন্য সৌরশক্তি আরও বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে পারে। 

(খ) অতি অমুকূল তাপমাত্রা হেতু সন্তোষজনক শ্বাসক্রিয়া এবং সালোক 
সংগ্লেষ ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি। 

(গ) নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রয়োগ । 

(খ) রাসায়নিক সার এবং জলের স্ুব্যবহার ৷ 

(ঙ) উজ্জল রোদ এবং শুফ আবহাওয়ায় রোগ পোকার অপেক্ষাকৃত কম 
উপজ্রব । $ 

(5) অপেক্ষাকৃত কম প্রাকৃতিক ছুর্যোগ। 

এসব কারণে আমর! দেখতে পাই যে, অধিক ফলনশীল জাতের ধানের মধ্যে 
যে স্বাভাবিক উচ্চ ফল দানের ক্ষমত| নিহিত আছে বোরে! মরস্থমে সুষম সার 
প্রয়োগ, জলের হ্বব্যবহার এবং বিধিমত পরিচর্যা প্রভৃতি প্রযত্বের ফলে এ 
ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের পথ স্থগম হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে 
ফসলের ক্ষতিকারক আগাছা, কীট ও রোগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কম 
হওয়ার ফলে ফলন বিশেষ প্রভাবিত হয় না। উপরোক্ত অনুকূল কারণগুলি 
হেতু বোরো ধান নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক সংখ্যক শীষ উৎপাদন করে এবং 
প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যাও থাকে বেশী। বোরে! মরহ্থমে শীষে চিটেও কম 
হয়। সুষম সার, যা ফলন বৃদ্ধির প্রধান কারণ, এই উচ্চ ফলনের ক্ষেত্রে মুখ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করে। 


কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ । 
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সেচের ব্যবস্থ। থাকলে তবেই বোরে| ধানের চাষ কর! সন্তব। মূল্যবান 
জলের ন্ৃব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে লুষম সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হুবে। 
উচ্চ ফলন লাভের প্রধান অন্তুরায় হল কম মাত্রায় সার প্রয়োগ । অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান গাছ উচ্চ ফলনের জগ্য বেশী সার চায়। কাজেই জমিতে 
প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খা প্রয়োগ না করলে ফসল মাটির সঞ্চিত খাগ্ত ভাণ্ডার থেকে 
খাস তুলে নেয়। ফলে মাটির স্বাভাবিক উৎপাদিক! শক্তি হাস পায়। 


ধান গাছের জন্য সিলিক! সহ যে ১৭টি মৌলিক খাদ্য দরকার তার মধ্যে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের ভূমিকা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গাছের যে অংশ 
মাটির উপরে থাকে সেই অংশের তেজ ও বৃদ্ধির জন্থ নাইট্রোজেন মূলত দায়ী। 
নাইট্রোজেন দ্বানা এবং খড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে; উপরস্ত দানায় প্রোটিনের 
পরিমাণও বাড়ায়। নাইট্রোঞ্জেনের অভাব হলে গাছের সবুজ অংশ সমানভাবে 
হলদে হতে থাকে, বৃদ্ধি হাস পায়, গাছ নির্জীব হয়ে পড়ে, পাঁশকাঠির সংখ্যা কমে 
যায়; ফলে উৎপাদন উল্লেখষোগ্যভাবে হাস পায়। 

চারটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নাইট্রোজেন বিশেষভাবে প্রয়োজন । যথা :_ 

(১) পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে যার ফলে বেশী সংখ্যায় শিষ পাওয়| যাবে। 

(২) উদ্ভিদ দেহে ভ্রণ শিষ জন্মাধার প্রাকৃকাজে যাতে শিষে ফুলের সংখ্যা 
বাড়ে এবং শিষ বড় হয়। 

(৩) হ্রাস বিভাজনের ( reduction division ) সময় যাতে ফুলের বন্ধ্যাত্ব 
মোচন এবং দানার আকার বুদ্ধি হয়। 

(৪) শিষের পূর্ণ গ্রন্ফুটন অবস্থায় যাতে পু দানার সংখ্যা বাড়ে। 

ফসফরাস মূলের বৃদ্ধি, ফলবান পাশকাঠি বৃদ্ধি এবং দানার পুষ্টিতে সহায়তা 
করে। দানা পুষ্টির ক্ষেত্রে ফসফরাসের ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ । উপরস্ত প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের কুফলকে ফসফরাস কিছুটা! সংশোধন করে। 
ফসফরাসের অভাব ঘটলে পাতার রঙে নীলাভ ভাব দেখা যায়ঃ শিকড় ও পাশ- 
কাঠির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, গাছের বৃদ্ধি হাস পায়, ফুল আসতে ও দান! পুষ্ট হতে 
বিলম্ব হয় এবং অনেক সময় অপুষ্ট দানার সংখ্যা বাড়ে। 

ধান গাছ অস্কুরোদগম অবস্থা থেকে ফুল আসা পর্ধস্ত নিরবধ ফসফরাস 
গ্রহণ করে থাকে । কিন্তু জমিতে ফসফরাস থাকে তার সুষ্ঠু ব্যবহার প্রাথমিক 
অবস্থায় সম্ভব হয় না বলে মূল সার হিসাবে ফসফরাস ঘটিত লারের প্রয়োগ 
বাঞ্ছনীয় । ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় জমির ফসফরাস গাছের পক্ষে সহজলভ্য হয় ন! 


১৪) 
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সেজন্য বিশেষ করে বোরে! ধানের ক্ষেত্রে মূল সার হিসাবে ফসফেট অবশ্যই দিতে 
হবে। 
গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জগ্য বিশেষ করে গাছের খান প্রস্তুত ও খাছ 


সঞ্চালনের জন্য পটাশ অপরিহার্য। পটাশ অতি মাত্রায় নাইট্রোজেন প্রয়োগের 
কুফল যথেষ্ট সংশোধন করে। পটাশ গাছের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে রোগ- 
পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিহত করতে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। পটাশের অভাবে গাছের পুরানে! পাতার ডগ! এবং ধারগুলি 
পুড়ে যাওয়ার মত হয়ে ক্রমে পাত! মরে যেতে থাকে । পাতার গায়ে এবং শিষে 
ঝলসে যাওয়ার মত দাগ দেখা যায়। 

গাছের শ্বাসক্রিয়ায় (16570179100) ) পটাশের বিশিষ্ট ভূমিক! রয়েছে। 
পটাশিয়ামের মৃতু প্রভাবে মিটোকনড্রিয়া ( mitochondria ) এবং ক্লোরোপ্রা- 
স্টের (01)10170101951 ) পক্ষে অধিক অক্সিজেন গ্রহণ কর! সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে 
অতি মাত্রায় পট।শিয়ামের উপস্থিতি অক্সিজেন গ্রহণে বাঁধা সৃষ্টি করে। 

পটাশিয়ামের অভাবে শ্বীসক্রিয়াসম্তত শক্তি সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং 
অনাবশ্যক শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে । 

গাছের খাছ সংশ্লেষ পরিবহন এবং সঞ্চয়ে পটাঁশের ভূমিকার কথা পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে। 

ধানের জমিতে চুন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়, কারণ চুন প্রয়োগে জমির 
অম্নত্ব হাস পাওয়ার ফলে রাসায়নিক সারের কার্ধকারিত! বৃদ্ধি পায়। চুন 
প্রয়োগের ফলে জমিতে নীলাভ সবুজ ছত্রাকের ( blue-green 21896 ) পক্ষে 
নাইট্রোজেন সংযোজনের সুবিধা হয়। চুন উদ্ভিদ দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ায় এবং গাছকে শক্ত করে। চুন মাটির ভৌত গঠন উন্নত করে, জৈব সারের 
পচন ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং এ্যামোনিয়। মুক্ত করে। মাটির DH সুচক ৫'৫ 
এর নীচে চলে গেলে জমিতে চুন প্রয়োগে চোখে লাগার মত ফল পাওয়! যায়। 

যদিও উদ্ভিদ দেহে সিলিকার অবদান সম্বন্ধে এখনও সম্যক জান! যায়নি, দেখা 
যায়, ধান গাছ প্রচুর পরিমাণে সিলিকা গ্রহণ করে। সিলিক! প্রয়োগের সুফলগুলি 
হল £__ 

ক) ফসফরা সের প্রাপ্যত। বৃদ্ধি করে। 

খ) গাছের ভূপতন ও রোগ পোকা প্রতিরোধ ক্ষমত! বাড়িয়ে দেয়। 

গ) গাছের খাঁড়াই বৃদ্ধির সহায়ক এবং প্রন্বেদন (transpiration) জনিত 
জলক্ষয় কমিয়ে দেয়। 
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ধান গাছের বিভিন্ন অঙ্গের প্রকৃতি এবং কার্যধার! বিভিন্ন। এর! বৃদ্ধির বিভিন্ন 
অবস্থায় থাকে । গাছের বয়স এবং পরিবেশের উপর এদের বৃদ্ধি এবং কার্য 
ক্ষমতা নির্ভরশীল । গাছের পাতায় প্রচুর প্রোটিন থাকে এবং সেখানে ব্যাপক 
হারে সালোক-সংশ্লেষ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। দানায় যে প্রোটিন থাকে, পাতার 
নাইট্রোজেনই তার প্রধান উৎস এবং সালোক-সংগ্লেষের ফলে প্রস্তুত অতিরিক্ত 
শর্কর| (50101) ) গাছের পাতাতেই সঞ্চিত থাকে । ডাঁটার ভিতরেও কিছু 
শর্কর! জম! থাকে । দানায় যে ফসফরাস থাকে ত! প্রধানতঃ ডট! থেকেই 
আসে। শিকড়ে উদ্ভিদ খাদ্য এবং শর্কর! বিশেষ থাকে না। শিকড়ের কাজ 
শুধু জমি থেকে খাগ্ভরস আহরণ করা । গাছের শিষই হল খাগ্য সঞ্চয়ের প্রধান 
অঙ্গ এবং দান! গঠনের সময় প্রোটিন, শর্কর! ও অন্তান্য খনিজ দ্রব্য সাঞ্চত হয়। 

নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সালফারের অভাব হলে পাতার সংখ্যা, পাতার 
দৈৰ্ঘ্য, শিষের সংখ্য! ও শিষে দানার সংখ্যা হাস পায়। পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসি- 
য়ামের অভাব হলে শিষে দানা ঠিকমত বাঁধে না, দানার ওজনও কম হয়; ফলে 
উৎপাদন হাস পায়। অবশ্য উপরোক্ত উপাদানগুলির অভাবে শিষের রাসায়নিক 
গঠন বিশেষ প্রভাবিত হয় না। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অভাব জনিত 
লক্ষণগুলি নীচের দিকের পাতায় এবং ক্যালসিয়াম ও লোঁহের অভাব জনিত 
লক্ষাগুল উপরের দিকের পাতায় প্রকট হয়। খাদ্যের অভাব হলে এঁসব উপাদান 
নীচের পাত। থেকে উপরের পাতায় সরে যায়ঃ ফলে নীচের পাতা অকালে মরে 
যায়। কাজেই পাতার দীর্ঘজীবন এবং সুষ্ঠু কার্যক্ষমতার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের 
প্রয়োজন রয়েছে। 

পাশকাঠি ছাড়ার কাজ মা-গাছের পুষ্টির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। 
কারণ পাশক।ঠিগুলি তিন পাতা হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় শ্বেতসার ও ভন্থান্ত 
খাগ্য মা-গাছ থেকে গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ তাই দ্রুত পাশ- 
কাঠি ছাড়ার সহ।য়ক হয়। অধিক খাছ্ের যোগান থাকলে নাইট্রোজেন ও 
সালফার গাছের সবাঙ্গে, ফসফরাস ও পটাশিয়াম গাছের কাণ্ডে এবং ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেসিয়াম পুর!নে। পাতায় সঞ্চিত হয়। 

ধান গাছের মাঝ পাতাতে প্রভূত সালোক সংশ্লেষ ক্রিয়। নিস্পন্ন হয় এবং 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পট।শ ও সালফার সঞ্চিত হয়। গাছের বৃদ্ধির সাথে 
পাতাটি উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধির যে কোন পর্যায়ে এই মাঝ 
পাতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গাছের বৃদ্ধিতে মাঝ পাতার দান সর্বাধিক । 
গাছের যে কোন অঙ্গের পুষ্টির সময় প্রচুর পরিমাণে খনিজ খাঘ্য সরবরাহ ও দ্রুত 


২১ 


বন্ধুন্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


স'লোক সংশ্লেষ আবশ্যক | অঙ্গীভূত খাদ্য গাছের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে 
অঙ্গের বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্তা প্রয়োজনীয় শক্তি ও খাদ্য যোগান দেয়। পাশকাঠি 
ছাড়ার সময় এ খাছ মূল ডাটার বংষফ্ণু পাতা, পাশকাঠি এবং শিকড়ে সঞ্চারিত 
হয়। গাছের গর্ভকাল বা কাঠি গোল হওয়ার সময় খাদ্যরস জণ-শীষ উপরের 
পাত] ও পর্ষমধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । ফুল আসার পরে পাতার অঙ্গীভূত খাছ দানায় 
এবং নীচের পাতার অঙ্গীভূৃত খাগ্য গাছের নিয়াংশে এবং শিকড়ে চালিত হয়। 
জল ফাড়ানে! জমির বৈশি 

যেহেতু জল দাড়ানো জমিতে ধান রোয়! হয় সেহেতু জলে ডোব! জমির 
বৈশিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা দরকার। জল দাড়ানো জমিতে 
তিনটি বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে := 


ভৌত পরিবর্তন 


মাটির অভান্থরের সুঙ্ম ছিদ্রগুল জলে ভরে গিয়ে মাটি ফুলে ওঠে এবং ঢেল! 


নরম হয়ে গলে যায়। জমি কাদ! করার সময় মাটির স্বাভাবিক গঠনে ভাংচুর 
হওয়ার দরুণ সমস্ত রন্ধ বুজে যায়, ফলে চুইয়ে জলের অপচয় হ্রাস পায়। 


রা 


বাযুমগ্ুলের বাতাস এবং কাঁদ। জমিতে আবদ্ধ বাতাসের আদান-প্রদান ব্যাহত. 


হয়। ফলে জমি শুকোতে বিলম্ব হয়। 
জল দাড়ানো কাদ। কর! জমিতে ছুটি ভিন্ন চরিত্রের স্তর গঠিত হয়। উপরের 


দিকে অর্থাং দাড়ানো জলের ঠিক নীচ থেকে ৫--১০ মিলিমিটার গভীর পর্যন্ত - 
জারিত স্তর মাটির উপরে বেড়ে উঠ! বিভিন্ন শৈবালের মাধ্যমে বায়ুস্তরের অম্লজান 


বাতায়নের ফলে এই স্তরের সৃষ্টি হয়। এ স্তরের রং বাদামী। এর নীচের স্তর 
অর্থাং বিজারিত স্তর কার্যত: অয্নজান রিহীন।. বিজারিত লৌহ যোগের প্রভাবে 
এ স্তরের রং কালো বা নীলাভ ধূসর । এই স্তরের জারণ বিজারণ ক্ষমতা কম। 
রাসায়নিক পরিবর্তন 

শুক মাটিতে ফসফরাস মাটির ভিতরের লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, এযালুমিনিয়াম এবং 
ক্যালসিয়াম এর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে আবদ্ধ থাকে। জল দীড়ানে! অবস্থায় এর! 
সহজেই ডরবীন্ৃত হয়ে মাটির ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়। বিজারিত অবস্থায় ভুমি 
সঞ্চিত ফসফরাস এবং ব্যবহৃত সারের ফসফরাস এভাবে গাছের পক্ষে সহজলভ্য 
হয়। অন্ন জমির পি-এইচ বৃদ্ধি এবং ক্ষার জমির পি-এইচ হাস হওয়ার ফলেও 
কসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। 

সক্রিয় লৌহের অনুপস্থিতিতে অত্যধিক সালফেটযুক্ত জমিতে বিষাক্ত হাইডো- 
জেন সালফাইড গাস নির্গত হয়, বিশেষতঃ যখন বেশী পরিমাণে জৈব সার দেওয়! 


২২ 


বনুদ্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


হয়। এরূপ জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সক্রিয় লোঁহ যোগ প্রয়োগ করে সালফারকে 

ফেরিক সালফাইডব্ূপে আবদ্ধ করে এ বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব নিবারণ করা যাঁয়। 

এন্ধপ জমিতে সালফার যুক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ কর! উচিত নয়। অতি অয়ন 

এবং অত্যধিক লোহ যুক্ত জমি জলে ডুবিয়ে দিলে প্রচুর লোঁহ দ্রবণ বিমুক্ত হয়ে 

বিষক্রিয়। ঘটাতে পারে। জমিতে চুন প্রয়োগ করে, মাঝে মাঝে সেচ দিয়ে এবং 

জল নিকাশ করে এবং সালফার যোগ প্রয়োগ করে, বিষক্রিয়া নিবারণ কর! যায়। 
জৈবিক পরিবর্তন 


কাদা! জমি বা জল দীড়ানো জমির বায়ুবিহীন অবস্থায় জৈব পদার্থ পচন 
ক্রিয়ার সাহায্যকারী জীবাণুর পরিমাণ এবং প্রকারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে । 
বায়ুযুক্ত জমির তুলনায় কাদ! জমিতে পচন ক্রিয়ার গতি মন্থর হয় এবং পচনাক্রয়ায় 
উদ্ভ,ত যৌগও হয় ভিন্ন প্রকার । গবেষণ! করে দেখা! গেছে যে পচন ক্রিয়ায় 
উদ্ভুত বিভিন্ন বিষক্রিয়া থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য রোয়ার ম্যুনপক্ষে 
ছু সপ্তাহ আগে জমিতে জল ঢুকিয়ে নেওয়! যুক্তিযুক্ত । 

জমি চাষ ও জৈব সার প্রয়োগের ঠিক আগে বাঁ পরে ধানের জমিতে জল 
ঢুকিয়ে দিতে হবে। জৈব সারে যে নাইট্রোজেন থাকে তা জল দীড়ানে| অবস্থায় 
আমেনিয়ামে (174) রূপাস্তরিত হয়ে পরবর্তাকালে ধান গাছের খাদ্য হিসাবে 
কাজে লাগে। যদি জমিতে জল ঢুকানো! না হয় জৈব রাসায়নিক আরও পরি- 
বর্তনের ফলে নাইট্রেট (103) গঠিত হয়! পরে সেচের জলের সাথে সাথে মিশে 
চুইয়ে বা নাইট্রোজেন বিয়োজনে (denitrifiati০n) নষ্ট হয়। মূল সার হিসাবে 
আমোনিয়াম ঘটিত নাইট্রোজেন সার মাটির সঙ্গে ভালে! করে মিশিয়ে না দিলেও 
অনুরূপ ক্ষতি হয়। মাটির জারিত স্তরে বসবাসকারী জীবাণু এ্যামোনিয়ামকে 
নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে এবং নাইট্রেট ধীরে ধীরে মাটির নীচের বিজারিত স্তরে 
নেমে গিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে নষ্ট হয়। মূল সার হিসাবে দেওয়া 
আমোনিয়াম ঘটিত নাইট্রোজেন সারকে যদি সঙ্গে সঙ্গে বিজারিত স্তরের মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এরূপ ক্ষতি কমানে! সম্ভুব। 

জমি তৈরি 

ছুটি কারণে রোয়ার দিন পনের আগে জমি কাদ! করা দরকার £-_ 

(ক) জমি কাদা করার সময় জমিতে মিশে যাওয়া! পচনশীল জৈব পদার্থের 
পচনক্রিয়া৷ সম্ভ,ত ক্ষতিকারক যৌঁগের হাত থেকে ধানের চারাকে রক্ষা ও 

(খ) জৈব পদার্থের পচনের ফলে উৎপাদিত আামোনিয়াম যাতে গাছ কাজে 
লাগাতে পারে] 


২৩ 


বন্থুন্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


উত্তমরূপে প্রস্তুত ধান জমির বৈশিষ্ট হবে নিম্নরূপ £-- 

(১) লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে মেশানো সমস্ত জৈব সার, আগাছা এবং 
ফসলের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণরূপে পচে যায়। 

(২) জমি খুব মোলায়েমভাবে কাদ! করে সমতল করে নিতে হবে যাতে 
সেচের জল সর্বত্র সমানভাবে দাড়াতে পারে। 

সর্বশেষ লাঙ্গল দেওয়ার আগে মূল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে ত! 
১০_-১২ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত জমিতে উত্তমরূপে মিশিয়ে জমির উপরে 
২-_৩ সেন্টিমিটার পুরু জল দাড় করিয়ে রাখতে হবে। 

জমি তৈরী করার সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে :-_ 

(১) ভালভাবে পচেনি এরূপ জৈব পদার্থ জমিতে বেশী থাকলে ত! মাটির 
নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ, অতি বিজারিত অবস্থার স্থষ্টি এবং পচনক্রিয়৷ সম্ভ,ত 
বিভিন্ন বিষাক্ত যৌগের স্থষ্টির ফলে চার! লেগে যেতে দেরী হয়। এ অবস্থার 
মোকাবিল। করতে হলে জৈব সার পচনের জন্য রোয়ার কাজ কিছুট। পিছিয়ে দিতে 
হবে এবং মূল সারে নাইট্রোজেন এর মাত্রাও বাড়িয়ে দিতে হবে। 

(২) জমির সর্বত্র সমানভাবে গাছের বৃদ্ধি, নাইট্রোজেনের সুরক্ষা ও জলের 
সন্ধাবহারের জন্য জমি নিখুঁতভাবে সমতল কর! অপরিহার্য । 

(৩) মূল সার জমির বিজারিত স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। 

সার প্রয়োগ বিধি 

রাসায়নিক সারের সুষ্ঠু ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে ফলন বাড়ে 
এবং কৃষকের লাভ বেশী হয়। রাসায়নিক সারের পূর্ণ সদ্্যবহার নিশ্চিত করতে 
হলে ফসলের পরিচর্ধাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । উপযুক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
সত্বেও ফসল যদি আশানুরূপ সাড়া না দেয় সেজন্য দায়ী নিম্নমানের পরিচর্যা । 

মূল সার প্রয়োগ 

সুপারিশ অনুযায়ী সম্পুর্ণ পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ এবং স্ত্পারিশের সিকি 
পরিমাণ নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে কাদ1 জমির উপরিভাগের 
১০--১৫ সেন্টিমিটার গভীরত! পর্যন্ত মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 

রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রদত্ত নাইট্রোজেনের অপচয়ের জঙ্য নিয়লিখিত 
কারণগুলি দায়ী £-_ 

(১) জমির উপরে জল প্রবাহ, 

(২) উবে যাওয়া, 

(৩) ডিনা ইট্রিফিকেশন ও 


২9 


বনুদ্ধরা £ কাতিক-আগ্রহায়ণ : ১৩৮৫ 


(8) চুইয়ে মাটির নীচের স্তরে গমন । 

এই অপচয়ের পরিমাণ মাটির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার উপরও নির্ভর 
করে। এ'টেল মাটিতে এই অপচয় কম হয় এবং হালকা বেলে মাটি যার 
ক্যাটায়ন বিনিময় ( Cation 6%01)81086 )ক্ষমতা! কম সেখানে অপচয় বেশী 
হয়। আবার অল্প ভাবাপন্ন জমি অপেক্ষ! ক্ষার ভাবাপন্ন জমি থেকে অপচয় বেশী 
হয়। আযমৌনিয়াম অথবা ইউরিয়া সার মাটির বিজারিত স্তরে প্রয়োগ করে বা 
মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে এই অপচয় কমানো যাঁয়। জমিতে সার 
ছড়িয়ে জমি ভাসিয়ে সেচ দিলে সার ধুয়ে গিয়ে নষ্ট হয়। আ্যামোনিয়াম অপেক্ষা 
ইউরিয়! সারে অপচয় হয় বেশী। উচ্চ পি-এইচ, উচ্চ তাপমাত্রা, কম ক্যা্টায়ন 
বিনিময় ক্ষমত! বিশিষ্ট মাটি এবং মুক্ত কার্ধোনেট সমৃদ্ধ মাটি থেকে নাইট্রোজেন 
আমোনিয়া গ্যাস রূপে সহজে উবে ঘায়। 

জমি উত্তমরূপে চষে, আল বেঁধে এবং সেচের জল নিয়ন্ত্রণ করে সার ধুয়ে 
যাওয়! ও চুইয়ে যাওয়! বহুলাংশে হ্রাস কর! ষেতে পারে। আ্যমোনিয়াম নাইট্রো- 
জেনের জারণ ক্রিয়ায় নাইট্রেটে রূপাস্তরে বাধ! সৃষ্টি করে ডিনাইদ্রিফিকেশন হেতু 
অপচয় খুবই কমিয়ে আন! সম্ভব । এজন টা সৃষ্টিকারী সার মাটির বিজারিত 
স্তরে প্রয়োগ কর! এবং ত! যাতে জারিত ন! হয় সেজন্য কাদ| জমির উপর সামান্য 
জল দাড় করিয়ে রাখ! দরকার । 

চাপান সার প্রয়োগ 

জমি থেকে জল বার করে দিয়ে চাপান সার প্রয়োগ করা উচিত। হাঁক! 
জমি অপেক্ষা ভারী জমির পক্ষে এর গুরুত্ব আরও বেশী। অনেক জল দাড়ানো 
জমিতে চাপান সার প্রয়োগ কর! উচিত নয় কারণ ধান গাছ সেই সারের খুব 
কমই কাজে লাগাতে পারে । কারণ তার কিছু অংশ ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে 
এবং জলজ উদ্ভিদ বা আগাছ! খাদ্য হিসাবে টেনে নেয়। তাই চাপান সার 
প্রয়োগের কিছুদিন আগে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে অথবা! জমি থেকে জল বের 
করে দিতে হবে। অবশ্য চাপান সার প্রয়োগের বেশী আগে জল বার করে দিলে 
আগাছার দৌরাত্ম্য বাড়বে এবং নাইট্রোজেনের অপচয় হবে। সার প্রয়োগের 
আগে কাট। আল বা কীকড়ার গর্ত ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে হবে। প্রথম 
চাঁপানের সময় এবং গভীরে রোয়া চারার পক্ষে আমোনিয়! ঘটিত সার ধান 
নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিলে নাইদ্রোজেনের কার্য 
কারিত। বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন সার চাপানের একদিন পরে জমিতে জল 
ঢোকালে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়। আরও পরে জল ঢোকালে 
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নাইট্রোজেনের অপচয় বৃদ্ধি পায়। চাঁপান সার প্রয়োগের সময় জমি যদি শুকনে। 
হয়ে ফেটে গিয়ে থাকে, তবে চাপান সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই জল ঢুকিয়ে 
নিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । 
কোন সময়ে কি পরিমাণ সার দ্বিতে হবে 

নাইট্রোজেন সার এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে গাছ জীবনকালে সব 
সময় প্রয়োজন মত নাইট্রোজেন পায় এবং প্রদত্ত নাইট্রোজেন থেকে সর্বোচ্চ 
সুবিধা আদায় করতে পারে। নাইট্রোজেন প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এবং পরিমাণ 
বিষয়ে আলোচনায় নীচের কটি কথ! বিবেচনা করতে হবে। 

(ক) প্রথম পর্যায়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ পাশকাঠির সংখ্যা বাড়ায়। 

(খ) বিলম্বে নাইট্রোজেন প্রয়োগে শীষ বড় হয় এবং দানা! পুষ্ট হয়। 

(গ) ফুল আসার সময়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ দানাতে প্রোটিনের ভাগ বৃদ্ধি 

করে। 
(ঘ) চাষের প্রাথমিক ফসলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোন ক্রটি বিচ্যুতি ঘটে 
থাকলে চাপান সার প্রয়োগের মাধ্যমে তা সংশোধন করার সুযোগ থাকে । 

জমির সর্বত্র গাছের বৃদ্ধি সমান ন! হলে স্থান বিশেষে নাইট্রোজেন সার 
চাঁপান দিয়ে তা সংশোধন করে নিতে হবে । বিচার বিবেচনা করে চাপান সার 
প্রয়োগ করলে জমিতে সর্বত্র গাছের বৃদ্ধি সমান করা যায়। পাশকাঠির সংখ্যা 
ও শীষের ওজনও বাড়ানো বা । 

নাইট্রোজেন সার কতটা! ঢি তে হবে তা জাত, জলবায়ু, মাটির বৈশিষ্ট, রোগ- 
পোকার উপদ্রব, পরিচর্যা, জলের ব্যবহার ইত্যাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। 
ফসলের বৃদ্ধির প্রতি তীন্্ম নজর রেখে, পাতার রং দেখে চাপান সার প্রয়োগ এবং 
বিভিন্ন পরিচর্যা করে ফসলকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সারের যোগান দেওয়া সম্ভব। 

খাদ্যগ্ৰহণ ও ব্যবহার 

সাধারণভাবে দেখ! গেছে যে, উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করে চাষ কর! 
অধিক ফলনশীল ধানের দানায় ১'৩ থেকে ১'৫ শতাংশ নাইট্রোজেন, *'৪ থেকে 
০৫ শতাংশ ফসফেট এবং ০'৪ থেকে *'৫ শতাংশ পটাশ এবং খড়ে ০৬ থেকে 
০'৭ শতাংশ নাইট্রোজেন; *'১ থেকে ০২ শতাংশ ফসফেট এবং ২ থেকে ৩ 
শতাংশ পটাশ থাকে। উপরোক্ত তথ্য থেকে আমর! সহজেই হিসাব করে নিতে 
পারি যে? ধান চাষ করার ফলে এক একর জমি থেকে কি পরিমাণ নাইট্রোজেন, 
ফসফেট এবং পটাশ অপস্থত হয়। জমির স্থায়ী ভাণ্ডার এবং প্রদত্ত সার উভয় 
উৎস থেকেই ধান গাছ এঁসব খান্ত গ্রহণ করে। বোরো ধান রোয়ার কালে ঠাণ্ডা 
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আবহাওয়ার প্রভাবে জমি থেকে উদ্ভিদ খাদ নিঃসরণ এবং গাছের পক্ষে ত গ্রহণ 
উভয় প্রক্রিয়াই খানিকট। বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরিফ ফসল, প্রধানতঃ আমন ধানের 
পরে বোরে! চাষ করার পূর্বে প্রাকৃতিক উপায়ে জমির স্থায়ী ভাগারের ক্ষয়ক্ষতি 
পূরণের সুযোগ থাকে না বললেই চলে। এজন্যই উত্তমরূপে জমি চাষ এবং মূল 
সার প্রয়োগের গুরুত্ব বেশী। যদিও জমি থেকে উদ্ভিদ খাছ নিঃসরণ এবং বোরে। 
ধানের খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে গবেষণা খুব বেশী দূর এগোয়নি। তবু অন্ধুমান কর! যায় 
যে উপস্থিত নাইট্রোজেনের ২* শতাংশ, উপস্থিত ফসফেটের ৪০ শতাংশ, উপস্থিত 
পটাশের ৪০ শতাংশ মাটির সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে এবং মোটামুটি ৫* শতাংশ 
নাইট্রোজেন, ২* শতাংশ ফসফেট এবং ৭০ শতাংশ পটাশ প্রদত্ত রাসায়নিক সার 
থেকে বোরে। ধান ব্যবহার করে থাকে। 


বোরে! মরন্ুমে অধিক ফলনশীল ধান চাষে নিয়লিখিত হারে সারের সাধারণ 
স্থপারিশ কর! যেতে পারে :-_ 

একর প্রতি ৩ থেকে ৫ মেট্রিক টন উত্তম জৈব সার প্রথম চাষের সময়ই জমিতে 
ছড়িয়ে পর পর লাঙ্গল দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আঁধকস্ত 
ধানের শ্রেণী অনুযায়ী শেষ চাষের আগে নিয়লিখিত হাঁরে রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
কয়তে হবে। 





২৭ 


বনন্ধর| £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 
একর পিছু মূল সার হিসাবে একর প্রতি চাপান সার হিসাবে 


জাত (কেজিতে) নাইট্রোজেন (কেজিতে ) 
নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশ 
১) জয়া শ্রেণীভুক্ত ১২ ২৪ "২৪ ৩৬ 
২) রত ঘর ১৩ ২০ ২০ ৩৬ 
৩) লাঠিশাল সূ ৮ ১৬৩ ১৬ ২৪ 


মাটি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী এই সুপারিশের তারতম্য হতে পারে। 

রোয়ার প্রতি ১৫ থেকে ২* দিন পর পর গাছের বৃদ্ধি ও জমির প্রকৃতি 
বিবেচন! করে ছুই তিন বার নাইট্রোজেন চাপান দিতে হবে। পটাশ সারও অর্ধেক 
পরিমাণ মূল সার হিসাবে এবং বাকী অর্ধেক পাশকাঠি ছাড়ার সময় চাপান হিসাবে 
_ দেওয়! যেতে পারে। মূল সার হিসাবে দেওয়া উদ্ভিদ খাত কার্যকরী পাশকাঠির 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিক ফলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। পরিমিত সেচ ও রোগ 
পোকার!দমন চাপান সারের প্রয়োগ সংযোগে দানার সংখ্যা, দানার ওজন এবং 
দানাস্থিত প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 


মন্তব্য 
মাটির প্রকৃতি; জাত ও ক্ষেতে তার বৃদ্ধি, জলবায়ুর অবস্থা, সারের দাম; 
ফসলের চলতি দাম; মাটি-জল ফসলের ব্যবস্থাপনা, শস্তারক্ষণমূলক ব্যবস্থা 
ইত্যাদির উপর বোরে! চাষে সার প্রয়োগ হেতু সর্বোচ্চ লাভ নির্ভর করে। এসমস্ত 
বিষয়ই বিবেচনা করতে হবে। উপরোক্ত কারণগুলির হেরফের ঘটলে ফলন ও 
লাভে ত৷ প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। সারের মাত্র! সুপারিশ করবার সময় 
কৃষকের সম্পদ ও:ক্ষমতাঁও বিবেচনা কর! দরকার। 


২৮ 


মেদিনীপুর জেলার ( পশ্চিম ) নয়াগ্রাম ও গোগীবল্পভপুর ১নং 
ব্লকের সোনারীমার! ও সোনাজার! গায়ের কুধকরা এক ফসলী জমিতে 
বৃষ্টি না হলে ছু বেল! খেতে পারে ন।। এই গ্রামগুলে! খর! কবজিত। 
গ্রামবাসীর! অর্থনীতিতে চরম অন্থুন্নত। সরকার এদের উন্নতির জন্যা 
নান। প্রকল্প নিয়েছেন। চাষের ষ্টয্নতি সে সবের প্রধান লক্ষ্য। 
গ্রামবাসীর! একই জমিতে একাধিক ফসল তোলার জন্য খর! এড়িয়ে 
কুয়ে! খনন করার খণ পেয়েছেন। কুয়োর জলে নানা সবজি করেছেন। 
সবজি তুলে এ জমিতেই আমন এবং পরে গম বা আলু করেছেন। 
তাছাড়া! সেচের জমি ও অসেচ জমিতে চাষের প্রদর্শনী করেছেন ওঁরা । 
উন্নত প্রথ| অনুসরণ করেছেন। গুচ্ছ নলকৃপ . বসানো হচ্ছে গীয়ে। 
কৃষি-খামার করার ব্যবস্থা! করছেন সরকার। ভূমি সংরক্ষণের প্রকল্পও 
সরকার নিয়েছেন। নালীক্ষয় নিবারণ, জমি সমতলীকরণ, আড়বীধ, 
জোড়বাধ ইত্যাদি প্রকল্প তার মধ্যে উল্লেখ্য। এতে উপকৃত হয়েছে 
২৯০৯০ একর জমি। কৃষক কল্যাণে এই গাঁয়ের জন্যে সরকারের 
নান! উদ্যোগের কথ! লেখক এখানে আলোচনা! করেছেন। 





চিত্তরঞ্জন ভৌমিক 


“আপনারা যে চাষ আবাদ করেন তা 
থেকে ছ বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছেন তে”, 
কথাগুলো আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম মেদিনীপুর 
(পশ্চিম ) জেলার নয়/গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর 
১নং ব্লকের সোনারীমার! ও সোনাজার। গায়ের 
কয়েকজন কৃষককে । জবাবে তার! বলেছিলেন 
“ছু বেল! পেট ভরে কি করে খেতে পাব বাবু”। 
সামান্য একফসলী মাত্র জমি, বৃষ্টির জলের উপর 





সহ কৃষিবিদ, মেদিনীপুর ( পশ্চিম ) 


২৯ 


বন্দুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য। 


সম্পুর্ণ নির্ভর, সময়মত এবং পরিমাণমত জল 
হলে ফসল ভাল হয় দু বেলা কোনমতে খাওয়। 
পরাট| চলে, কিন্তু বৃষ্টি ঠিকমত না হলে দুঃখ 
কষ্টের আর শেষ থাকে না) তখন ছুবেল। কি 
একবেল! খাওয়া চালানোই কষ্টকর ব্যাপার । 

শাল মহুয়ায় ঘের! গ্রামগুলি সৌন্দর্যে 
অতুলনীয় হলেও সমগ্র থান! এলাকা! কিন্তু খর! 
প্রগীড়িত। অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্র| 
নিম্নমানের, বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত 
গ্রামগুলির অর্থ নৈতিক অবস্থা! বিশেষ উন্নত নয়। 
বছরের পর বছর ধরে ছুর্গতির কুণ্ডে পড়ে থাক। 
এই সব মানুষের চলচ্চিত্র থেকে কিন্তু সরকার 
চোখ ফিরিয়ে নেয়নি। এদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন 
রকমের প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তার 
মধো চাষ আবাদের উন্নতিই প্রধান। এই সব 
খর! প্রবণ এলাকার কৃষকর! যাতে একই জমি 
থেকে একাধিক ফসল তুলতে পারেন সেজন্য 
কুয়ো করার ব্যবস্থ। করেছেন। ইতিমধ্যে কিছু 
কিছু কুয়ো করাও হয়েছে। এই কুয়োর জলে 
এসব এলাকার কৃষকর! তাদের জমিতে কুমড়ো, 
ঢেঁড়স ইত্যাদির চাষ করছেন। এই ফসল তুলে 
নেওয়ার পর তারা এ জমিতেই আমন এবং পরে 
গম বা আলু চাষ করছেন। গত রবি মরস্থমে 
তার! গমের চাষ করে একর প্রতি ৮ থেকে ৯ 
কুইণ্টল অবধি গমের ফলন পেয়েছেন। 

কুয়ো কর! ছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনী 
যেমন সেচের জমিতে চাষ এবং বিন! সেচে চাষ 
ইত্যাদির ব্যবস্থাও কর! হয়েছে। এজন্য কৃষকদের 
বিভিন্ন উন্নত জাতের ধান, ভুট্র। বা অন্যান্য 
ফসলের বীজ ও সার বিলি করা হয়ে থাকে। 


do 


এছাড়। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলে। থেকে কৃষকর! 
যাতে কৃষি খণ পান তারও ব্যবস্থা! কর! হয়েছে। 
উদ্দেশ্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রের চাষ দেখে যাতে তারা 
নিজের! উন্নত প্রথায় চাষে আগ্রহী হন। 

ক্রমোন্নতির আরো! সংবাদ, নয়াগ্রাম ব্লকে 
গুচ্ছ নলকৃপ বপাবার ব্যবস্থ। হচ্ছে তাছাড়া এই 
এলাকায় একটি কৃষি খামার করার কথাও সরকার 
বিবেচনা! করছেন। কৃষি খামারটি হলে স্থানীয় 
কৃষকর! এ খামার থেকে বিভিন্ন শস্তের উন্নত 
জাতের বীজ পেতে পারবেন। 

ভূমিক্ষয় এ অঞ্চলের চাষের একটি বড় 
সমস্যা । ভূমি সংরক্ষণের জন্য নান! প্রকল্প 
নেওয়া হয়েছে। যেমন, নালীক্ষয় নিবারণ; 
জমির সমতলীক রণ, আড়বীধ; জোড়বীধ ইত্যাদি । 
এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে জমির উন্নয়নের ব্যবস্থ। 
কর! হচ্ছে। ১৯৭৭--৭৮ সালে ভূমি সংরক্ষণের 
কাজ বাবদ ৮৪০০০০০ টাক! খরচ করা হয়েছে। 
প্রকল্প অনুসারে যে কাজ হয়েছে তাতে 
২০০০'০০ একর জমি উপকৃত হয়েছে। এই 
বছরও ভূমি সংরক্ষণের কাজ চালু রয়েছে এবং 
অনেক কৃষকের জমি এর থেকে সুবিধা পাবে এবং 
চাষযোগ্য হয়ে উঠবে। 

“খরা প্রবণ এলাক1” বলে এখানকার বিভিন্ন 
এলাকায় আউশ বা! আমন ধান চাষের জন্য 
আই-ই-টি ১৪৪৪ ও ৮২৬ জাতের ধান কৃষকদের 
মধ্যে প্রদর্শনী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলি করার 
ব্যবস্থা! করা হয়েছে। এইসব এলাকায় গড়ে 
আউশ ২৬১৫০, আমন ৮৯৫৪৫) গম ৩৫৮২১ আখ 
২৪১৯, তৈলবীজ ৪৩০, কলাই ১৪৬৩৯ এবং 
বোরো! ৭৭* একর জমিতে চাষ হয়। গড় ফলন 
প্রতি একরে আউশ ৬ কুঃ, আমন ৫'৩৩ কুঃ, 


৪ 


গম ৬'৭০ কুঃ) কলাই ২'৫ কুঃ এবং বোরে| ধান 
৮৬৬ কুঃ পরিমাণ হয়ে থাকে । নান! গ্রতিকুল- 
তার মধোও কৃষকর! বিচিত্র শস্তা ফলিয়ে চলেছে। 

সেচের ব্যবস্থা হিসেবে কুয়ে! খোঁড়।) 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে অসেচ এলাকায় চাষ প্রথার 
প্রশিক্ষণ, কৃষি খণের বাবস্থা, খামার তৈরি 


প্রাক খরিফ 
(১) আউশ আই-ই-টি ৮২৬; ১৪৪৪, 
ঠিঁআর ১২৬-৪২-১ ইত্যাদি 
(২) সঙ্কর ভূট। 


এইসব বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই খর! 


বনুদ্ধর। £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


ইত্যাদির মধ্য দিয়ে খর! প্রবণ এলাকার উল্নতি 
কর! হচ্ছে । তাছাড়া এলাক। বিশেষে বিশেষ 
শস্ত পর্যায় অনুসরণ করলেও চাষে অর্থনীতি 
সমৃদ্ধ হতে পারে। যেসব এলাকায় সেচের 
ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে নিয়লিখিত শস্য পর্যায় 
অন্থুসরণ করতে কৃষকদের উৎসাহিত কর! হচ্ছে। 


খরিফ_ উনি 
আমন £ সি-আর ১২৬- গম বা আলু 
৪২-১, আই-ই-টি ১৪৪৪, 
জয়) জয়ন্তী ইত্যাদি সরষে; তিল 
এ (সরষের পর তিলের 
চাষ কর! যেতে পারে ) 


চলেছে । এমন সম্ভাবনা! যথেষ্টই যে, একদিন 


প্রধান অঞ্চলটি ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে এই এলাকা শস্য ফলনে দিশারী হয়ে উঠবে। 





বর্তমান বছরের অভ্ভুতপূর্ব বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণের জনা এক ব্যাপক রবি--্রীক্ম কৃষি 


উৎপাদন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে । 


এই কার্ষরুমকে সফল করবার জনা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং অন্যান্য 
কারিগরী সাহায্য ও কৃষকের সক্রিয় সহযোগিতার সমন্বয় সাধন করতে হবে । 


এই মূল উদ্দেশ্যের একটি 


অঙ্গ হিসাবে কুষি বিভাগের মাসিক পত্রিকা বসুন্ধরার কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (১৩৮৫) সংখ্যা দুটিকে একক 
করে কার্তিক-অগ্রহায়ণ (১৩৮৫) একটি সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করবার জন্য বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশ 
দিয়েছেন । উক্ত সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা দুটি মাসিক সংখ্যায় মোট পৃষ্ঠাসংখযার কম হবে না। প্রতি কপির 
মূল্য দুটি মাসিক সংখ্যার মিলিত মূল্য মানে ৫০ পয়সা! করা হবে। গ্রাহকদের পক্ষে যদি কোন 


অসুবিধা হয়, তবুও তাঁরা এ-ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি ॥। বিজ্ঞাপনদাতাদের 


উদ্দেশ্যে দ্বিমাসিক এই সংখ্যা্টিকে একটি মাসিক সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হবে । 
বসুন্ধরা পুনরায় মাসিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে । 


পৌষ (১৩৮৫) থেকে 





দি 881118১ NA BY / 
আউশ ও আমনের চেয়ে বোরো ধানের গড় ফলন অনেক বেশী । যেসব এলাকায় পৌষ 
খেকে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভাজ সেচের সযোগ আছে সেখানে বোরো ধানের চাষ 
করুন । সেচের জল কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে তা জেনে কোন জাতের বোরো ধান চাষ 
করবেন তা ঠিক করুন। কারণ, অনেক সময় জল টান গড়ায় নাবি জাতের ধান শেষের 
দিকে মার খায় । একথা মনে রেখে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেখানে সেচের জজ পাওয়া 
নিশ্চিত, শুধ সেসব জমিতেই বোরো চাষ সীমাবদ্ধ রাখুন যাতে ফসল মার খাবার কোন 


ভয় থাকে না। 








যদি সেচের জল পাওয়ার বোরো ধানের জাত 
ব্যবস্থা থাকে 
৩১শে মার্চ পর্যন্ত কাবেরী, সি-আর ১২৬-৪২-১, সি-এন-এম ২৫, পূসা ৩৩-৩০, 
চৈগ্রের মাঝামাঝি) আই-ই-টি ১৪৪৪, আই-ই-টি ২২২২, আই-ই-টি ২২৩৩ । 
১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত রত্না, পলমন ৫৭৯, আই-আর ৩০, আই-আর ৩৬, 
(চৈত্রের শেষ) জে-এস ৫২-১০২ । 
৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত বাণী, সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ২৮১৫, লাঠিশাজ, 


(বৈশাখের মাঝামাঝি) কলমা ২২২ ও মাসুরি । 
৩০শে এপ্রিলের পরে জয়া, জয়ন্তী, আই-আর ২০, আই-ই-টি ১১৩৬, 
(বৈশাখের মাঝামাঝির পর) আই-ই-টি ২২৫৪, সি-এন-বি-গি ২১৭ ও সি-এন-এম ২০। 


৩২ 





| ] MULES রর 





বস্ক্ধরা £ কার্তিক-ভগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪৫ 


বোরো ধান বৈশাখের মধ্যেই কেটে ফেলা দরকার কারপ এতে (১) জলের সাশ্রয় হবে, জলের 
টান পড়ায় ফসল মার খাবার ভয় থাকবে না, (২) রোগ পোকার আক্রমপ কম হবে এবং 
(৩) বর্ষার চাষের আগে মাটিকে কিছুদিন রোদ হাওয়া থাওগপ্তালে মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা 
ঠিকমত বজায় থাকবে । 

বোরো মরসমে যেসব এলাকায় যে যে পোকা ও রোগের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত বেশী সেই সব 
এলাকায় নীচের তালিকা থেকে রোগ বা পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত বেছে 
নিয়ে চাষ করুন । 














রোগ পোকার নাম 
মাজরা পোকা রত্বা, আই-ই-টি ২৮১৫, আই-আর ২০, আই-আর ৩০। 
ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট) বাণী, জয়া, আই-ই-টি ১৪৪৪, আই-ই-টি ২২২২, 
আই-আর ৩৬। 
বীজ শোধন 


বীজ বাছাই শু শোধন করে নিলে চারার রোগ কম হয় ॥ প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন) 
দেড় লিটার জলে দেড় গ্রাম মিথোক্সি মারকিউরিক ক্লোরাইড (যথা এরিটন-৬ বা ট্যাফাসন-৬ 
বা ঞ্যাগালল-৬ ইত্যাদি) মিশিয়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন । যেসব বীজ ভেসে উঠবে 
তা ফেলে দিন। বাকী বীজ ২২ সেমি (১ ইঞ্চি) পুরু করে ভিজে চটের ওপর বিছিয়ে দিন 
এবং অন্য একটি ভিজে চট দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘন্টা অথবা যে পর্যন্ত কল না গজায় 
ততক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন । 


বীজ বোনার সময় 
কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রাণের শেষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি) । 


বীজের হার 
এক একর জমি রোয়ার জন্য বীজের ওজন ও রোয়ার দূরত্ব অনুযায়ী ১৮ থেকে ২৪ কেজি 


পুষ্ট ও নীরোগ বীজ দরকার । সরু ধান ১৮ কেজি, মাঝারি ধান ২১ কেজি ও মোটা 
ধান ২৪ কেজি লাগবে ! 


বঙুছধরা $ প্রিংশ থর্য 8 ৭ম-৮ম সংখ্যা 


বীজতল। তৈরি ও সার দেওয়। 


এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ শতক (৬ কাঠা বা ৪০০ বর্গমিটার বা মোটামুটি ২০০০ 
বর্গ হাত) জমিতে বীজতলা তৈরী করুন । সেচ ও অন্যান] পরিচর্যার এবং চারা তোলার 
সুবিধার জন্য ৭'৬২ মিটার (২৫ ফুট) জগ্বা এবং ১২২ মিটার (৪ ফুট) চওড়া মাপের 
পাশাপাশি কতকগুলি বীজতলায় ভাগ করে নিন । প্রতি বীজতলার চারিদিকে ১০ সেমি 
(৪ ইঞ্চি) গভীর ও ২০ সে, মি (৮ ইঞ্চি) চওড়া নালা রাখুন । 








বীজতলায় বোন।, সেচ ও অন্তান্ত পরিচর্য। 


& বীজতলা গভীর করে ভালভাবে চষে আগাছা বেছে, পরিমাণ মত সার দিয়ে কাদানো 
বীজতলায় কলানো বীজ পাতলা করে বুনূন। বীজ বোমার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরে 
বীজতলায় সেচ দিন। ২৪ ঘণ্টা বীজতলার উপর ২২ সে,মি (১ ইঞ্চি) জল রাখুন । 


পরে কেবল নাজায় জল রেখে বাকী জল বের করে দিন। 


* পাখি যাতে বীজ না খায় সেদিকে নজর রাখুন । 
* চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় জলের পরিমাণ বাড়ান । 


* সেচের ভাল সুবিধা থাকলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজতলায় জল ঢুকিয়ে এমনভাবে জল দীড় 
করিয়ে রাখুন যাতে চারা পুরোপুরি জলের নীচে না থাকে । পরদিন ভোরে বাড়তি জল 
বের করে শুধু নালায় জল রাখুন। এতে চারাগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে । 

* ৩ সপ্তাহ পরে বীজতলা থেকে জল একেবারে বের করে দিন । 

ঞ& চারার বাড় দেখে এসময়ে চাপান সার হিসাবে পরিমাণ মত নাইট্রোজেন দিন । 

% বীজতলায় রোগের আক্রমণ কমানোর জনা প্রতি লিটার জলে ২২ গ্রাম হিসাবে ক্যাপটান 
(৮৩%০) বা ম্যাঙ্জানিজ ইথিলিন বিস ডাইথিয়ো কার্বোমেউ (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ 
ইত্যাদি) বা ইথিলিন বিস ডাইথিয়ো কার্বোমেট (যথা ডাইথেন জেড-৭৮, ব্লাইজিন, 
হেক্সাথেন, ইউনিজেব ইত্যাদি) অথবা ১ গ্রাম ক্যাপটান ফলটন (যথা ডাইফোজেটান 
ইত্যাদি) গুলে বীজতলায় স্পে, করুন । বীজতলায় ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট) দেখা দিলে 
১ মিলি, হিসাবে হিনোস৷ন বা ২২ মি,লি, ডাই-থিয়ো কার্বোমেট (যথা কিউমান এল 
ইত্যাদি) এক লিটার জলে গুলে স্পে, করুন। নীরোগ বীজের ব্যবহার, বীজ শোধন এবং 
বীজতলায় রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঠিকমত নিলে পরে ফসলে রোগের আক্রমণ বিশেষ 


৩৪ 


বসুক্ধরা £ কার্তিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


দেখা যায় না, দেখা গেলেও প্রকোপ বেশী হয় না। গোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন) 
প্রতি লিটার জলে ই মিজি, ফসফোমিডন (যথা ডিমেব্রুন ইত্যাদি) বা ১২ মিজি, কুইনাজ- 
ফস (যথা একালান্জ ইত্যাদি) বা মিথাইল প্যারাখিয়ান ১ মিজি (যথা মেটাসিড ইত্যাদি) 
অথবা ২ মি,লি, এণ্ডোসালফান (যথা থায়োডান ইত্যাদি) বা লিনডেন গুলে স্পে. করুন । 
১০ শতক বীজতলার জন্য ৩০ লিটার জল লাগবে । 

% এরপর বীজতলায় ২$ থেকে ৫ সেমি (১ থেকে ২ ইঞ্চি) পরিমাণ জজ চারা তোলার 
সময় পর্যন্ত ধরে রাখুন । 

& চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে চারার বাড় দেখে পরিমাপ মত নাইট্রোজেন চাপান সার 
দিন । 

জমি তৈরি 

রোয়ার জমি তৈরির ৮ থেকে ১০ দিন আগে থেকে জল ধরে রেখে মাটি ভালভাবে পচতে 

দিন। গরে ১০ থেকে ১২ সে,মি (8 থেকে ৫ ইঞ্চি) গভীর করে আড়াআড়ি ভাবে চাষ করে 

নরম কাদা তৈরি করুন। তারপর মই বা পাটা দিয়ে জমি ভালভাবে সমতল করুন । 

জমি অসমান থাকলে ফলন কমে যায়। 

পরিমাণ মত সার দিন 

জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮ থেকে ১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন । মাটি 

পরীক্ষা করা থাকলে সেই অনুযায়ী সঠিক পরিমাপ রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন । 

না হয়ে থাকলে রোয়ার জামি কাদা করার সময়ে শেষ চাষের আগে নিম্নজিছ্িত হারে 

রাসায়নিক সার একসঙ্গে মিশিয়ে প্রো জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং লাঙ্গল ও মই বা 

পাটা দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে জমি তৈরি করুন । 


০০০ 





একর প্রতি সারের পরিমাণ (কেজি) 





নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 





ক) স্বল্প মেয়াদী জাত $ 


কাবেরী, রত্না, বাণী ইত্যাদি ১০ ২০ ২০ 
থ) মাঝারি জাত ঃ 

জয়া, জয়ন্তী, আই-আর ২০ ইত্যাদি ১২ ২৪ ২৪ 
গ) দেশী উন্নত জাত £ 

লাঠিশাল, কলমা ২২২, মাসুরি ইত্যাদি ৮ ১৬ ১৬ 


উট 
ঠিক সময়ে চার! লাগান 
ক) জাঠিশাল, কলমা ২২২, মাসুরি ও আই-আর ২০ £ পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত 


(ডিসেম্বরের মধো) । 
থ) অন্যান্য জাত £ মাঘের মাঝামাঝি পর্যন্ত (জানুয়ারীর মধ্যে)। 
চারার বয়স 


৫ থেকে ৬টি পাতা হলেই চারা রোয়া যায়। এরজন্য বীজতজায় বোনার পর ৩৫ থেকে 
৪০ দিনের মত সময় লাগে । বোরো মরসুমে উপযুক্ত বয়সের চারাই রোয়া দরকার । 


মসুদ্ধারা $ বিংশ বর্ষ $ ৭য্র-৮ম সংখ্যা 


চার! রোয়। 
বীজতলা থেকে সাবধানে চারা তুলবেন যাতে চারার শিকড় ছিড়ে না যায়। চারা ২০ সেমি 


(৮ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে এবং গুছি থেকে গুছি ১০ সে,মি (8 ইঞ্চি) দূরত্বে লাগান । কলমা 
ও জাঠিশাজের চারা ২০ সে.মি (৮ ইঞ্চি) ১৫১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) দূরে দূরে লাগান । প্রতি 
গুছিতে ২ থেকে ৩টি তারা রুইবেন । রোয়ার গভীরতা যেন ৫ সে,মি (২ ইঞ্চি) এর বেশী 
না হয়। কম গভীরে চারা লাগাবার জন্য রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে ($ ইঞ্চির মত) 
জল রাখুন । কাদা কাদা অবস্থায় রোয়ার গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোয়ার 
পর জমির কোণে কিছু বাড়তি বিছন রেখে দিন । রোয়ার ১০ থেকে ১৫ দিন পরে যেসব 
জায়গায় তারা মরে গেছে সেখানে বাড়তি বিছন থেকে নতুন চারা লাগান যাতে জমিতে কোন 
ফাক না থাকে । মনে রাখবেন-_ 

জমিতে গুছির সংখ্যা ও শীষযুক্ত পাশকাঠির সংখ্যার উপর ফলন নির্ভর করে। ফাক ফাক 
করে চারা রুইলে অথবা মরে যাওয়া চারার ফাকা জায়গা সমবয়সের চারা দিয়ে সময়মত 
পরণ না করলে ফলন অনেক কমে যায় । তাই সঠিক দূরছে চারা রোয়া এবং সময়মত 
ফাকা জায়গা একই বয়সের চারা দিয়ে পূরণ করে দেওয়া উচিত । 
পরিমাণ মত সেচ দিন 

& জাতীয় ধান চাষে দরকারের চেয়ে বেশী সেচ দিলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। 

& চারা রোয়ার সময় ছিপছিপে (২ ইঞ্চির বেশী নয়) জল রাখুন । 

* তারপর প্রথম ১০ দিন পর্যন্ত ২ সে,মি (১ ইঞ্চি) জল রাখার পর জলের পরিমাণ কমিয়ে 


পরের ৫০ দিন পর্যন্ত ১ থেকে ২ সে,মি (আধ থেকে এক ইঞ্চির মধ্যে) জজ রাখুন । এর 
বেশী জল থাকলে পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়, গাছ মোটা হয়না । 

& চাগান সার দেবার আগে ৪ থেকে ৫ দিন সেচ না দিয়ে জমি শুকিয়ে নিন । 
যেন ফেটে না যায়। এর ফলে মাটি থেকে দূষিত বাতাস বেরিয়ে যাবে জার ঢারাগুজি 


মাটির জৈব পদার্থ থেকে সহজে খাবার নিতে পারবে । 


* এরপর পরিমাণ মত চাপান সার দিয়ে আবার সেচ দিন। এই সময় থেকে দানা পুষ্ট 
হবার সময় পর্যন্ত জমিতে অন্ততঃ ২২ সে,মি (১ ইঞ্চি) জল ধরে রাখুন । 


সময় মত নিড়ান দিন 


মাটির ভেতর হাওয়া চলা০ল এবং আগাছা পরিক্ষার করার জন্য মাঝে মাঝে মাটি ছেঁটে 
দেওয়া দরকার । এজন্য চারা রোয়ার পর ১৫ দিন অন্তর ২ বার হাত দিয়ে মাটি ঘেটে 
দিন ও আগাছা তুলে ফেলুন। পাশাপাশি সারির মধ্যে সরু নিড়ানী যজ্ঞ তাজিয়েও মাটি 
ঘেটে দেওয়া যায় । নিড়ানী যন্ত ব্যবহার করলে একই সারির মধ্যে আগাছা থেকে যায় 


সেগুলি হাত দিয়ে তুলে ফেলুন । 


পরিমাণ মত চাপান সার দিন 


পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং থোড় আসার মুখে আর একবার নাইট্রোজেন সার ঢাপান 
দিন । চাপান হিসাবে একর পিছু কোন জাতের ধানে কখন কতটা নাইট্রোজেন দেবেন 


তা নিচের তালিকায় দেওয়া হোজ। 


খালুর $ কার্তিক-অগ্রহায়দ 8 ১৩৮৫ 


ধানের জাত (মেয়াদ ভিত্তিক) একর প্রতি নাইট্রোজেন (কেজি) 








ক) স্বল্প সেগ্টাদী ২০ ১০ 





খ) মাঝারি ২৪ ১২ 
গ) দেশী উন্নত ১৬ ৮ 
পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচান 


মাজরা পোকা বোরো ধানের প্রধান শয়_ ৷ সাধারণতঃ মাঘের শেষ খেকে এদের আক্রমণ 
সুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার আপনার ক্ষেত দেখুন । গাছে 
মাজরা পোকার মথ বা ডিমের গাদা দেখলে বুঝবেন যে ক্ষেতে ও পোকার জাক্রমণ 
শুরু হয়েছে। 

সাধারণতঃ শতকরা পাঁচটি বা তার যেশী পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত দেখলে অথবা 
প্রতি ১০০টি গোছে একটি মাজ্বরা পোকার খখ বা ডিমের গাদা দেখা গেলে কীটনাশক ওষুধ 
ছেটান। এজনা নিচের তালিকায় দেওয়া যে কোন একটি ওষুধ ব্যবহার করুন । 


দানাদার ওষুধের নাম একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ কেজি) 

 ক্ষারেট খেখা খাইসেট ১০ জি বা... 
ক্োয়োট ১০ ক্রি ইত্যাদি) ৫ 

কারোফুরান (সথা ফিউরাডান ৩ জি ইত্যাদি) ৭ 

সাইট্রোলান ৫ জি ৮ 

কুইনাজফস (যথা একাজাফা ৫ জি ইত্যাদি) ৮ 

ওঁণ্ডোসালফান (যখা খায়োভাল ৪ জি ইত্যাদি) ১২ 


০৯ 


দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫--৭ দিন পথন্ত ক্ষেতে ছিপছিগে জল রাখবেন ও 
মাটি ঘাটবেন না। ২৫ থেকে ৩০ দিন পরে, প্রয়োজন হলে আবার দানাদার ওষুধ ছাড়ান । 
দানাদার ওষুধ কিছু শুকনো মার্টির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভাজভাবে ছড়ানো যায়। ধানে 


থোড় আসার পরে আর দানাদার ওষুধ ব্যবহার করবেন না। এর পরে, দরকার 
হলে, তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন । 


বসুদ্ধয়। $ দ্লিংশ বর্ষ $ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


প্রতি লিটার জলে প্রতি একরের জন্য ৩০০ 


তরল ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ লিটার জলে ওষুধের 
(মিলিলিটার) পরিমাণ (মিলিলিটার) 
ফসফোমিডন (যথা ডিমেক্রন ১০০%) ইত্যাদি) ই ১৫০ 
মিথাইল প্যারাথিয়ান (যথা মেটাসিড ৫০%) ইত্যাদি) ১ ৩০০ 
কুইনালফস (যথা একাল্লান্স ২৫%) ইত্যাদি) ১২ ৪৫০ 
এণ্ডোসালফান (যথা থায়োডান ৩৫ ইসি, | 
থায়োনেক্স ৩৫ ইসি ইত্যাদি) ২ ৬০০ 
জিনডেন (যথা লিনডেন ২০ ইসি, 
জিনটাফ ২০ ইসি ইত্যাদি) ২ ৬০০ 





এতি একর জমিতে হাতে চালানো স্পে.য়ারে ভালভাবে ওষুধ স্দপে. করার জন্য সাধারণতঃ 
৩০০ লিটার ওষুধ গোলা জল লাগে । তবে গাছের বাড় কম বা বেশী অনুযায়ী জল এবং 
ওষুধের পরিমাপ কিছু কম বা বেশী লাগতে পারে । দরকার হলে ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে 
আবার এঁ পরিমাণ তরল ওষুধ স্পে, করুন । 

আজকাল বোরো ধানে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। 


এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে । কাজেই পাতার উপর ওষুধ না ছিটিয়ে 
গাছের গোড়ার দিকে নিচের তালিকার য়ে কোন একটি ওষ্ধ ভালভাবে স্পে. করুন । 





প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ৩০০ 


ওষ্ধের নাম ওষুধের পরিমাণ লিটার জলে 
(মিলিলিটার/প্রাম) ওষুধের পরিমাপ 
(মিলিলিটার প্রা) 
ফসফোমিডন (যথা ডিমেব্রন ১০০%) ইত্যাদি) ই মি,লি, ১৫০ মি,লি, 
মনোক্রটোফস (যথা নুভার্ুন 809%) ইত্যাদি) 1 i ৩০০ ,, 
ম্যালাথিয়ন (যথা ম্যালাধিয়ন ৫০%, 
সাইথিয়ান ৫০%) ইত্যাদি) , ৬০০ ,, 
কার্বারিল (যথা সেভিন ৫০%) ইত্যাদি) ২ই গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 





অন্যান্য পোকার উপদ্রব হজে উপরে বলা যে কোন একটি তরল ওষুধ F্পে, করুন। তবে 
গন্ধী পোকা বা শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি গুড়ো একর 
প্রতি ১৫ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আজে বিকালের দিকে ভালভাবে ছড়াবেন ! সাধারণতঃ 
দেরীতে রোয়া ধানেই এদের আক্রমণ বেশী দেখা যায় । 


- সুপারিশসমূহ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দ্‌ স্থান ফার্টিলাইজার 


গমের ফলন বাড়ানোর জন্য সঠিক জাতের অধিক ফলনশীল বীজ বুনুন। তবে শুধু ভাজ 
বীজ হলেই হবেনা, এর উপযুক্ত পরিচর্যা করে পরিমাণ মত সারও [দিতে হবে । সেচ ও সেচ 
বিহীন এলাকায় কিভাবে চাষ করলে বেশী ফলন পাবেন তার সুপারিশ দেয়া হ’লো £ 





১। সেচ সেবিত এলাকায় গমের চাষ 


জমি ও মাটি 


দো-্আজীশ, বেজে দো-আশ, পলি দো-আঁঁশ ও এ টেল দো-আঁশ মাটিতে গম চাষ ভাজ হয়। অম্ল 
জমিতে গমের ভাল ফলন পেতে হলে হাজকা মাটিতে (দো-জ্রাশ বা বেজে দো-জীশ) সাধারণতঃ 
একর প্রতি দেড় টন এবং 'এটেল মাটিতে আড়াই টন চুন বা ডলোমাইট দিয়ে ভালভাবে চাষ 
করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন দেবার এক মাসের মধ্যে কোন রাসায়নিক সার দেবেন না। 
কোন্‌ জাতের বীজ বুনবেন 

পশ্চিমবাংলার_ সমতল ও কীাকুরে অঞ্চলে সোনালিকা, কলযানসোনা, জনক ও ইউ পি ২৬২ 
জাতের গম বৃনুন । তরাই অঞ্চলের জন্য শুধু সোনালিকা ও কল্যানসোনাই উপযুক্ত । 
পাত হাজার ফুটের নীচে পাহাড়ী এলাকায় শৈলজা এবং এর বেশী উচু এলাকায় গিরিজা 
জাতের গম বুনুন । 

বীজের মান 

সার্টি ফায়েড বীজ ব্যবহার করুন । নিজের জমির বীজ ব্যবহার করলে কল গজাবার ক্ষমতা 
অন্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগ থাকা দরকার । যে জমিতে গমের ভুসো রোগ হয়নি সে জমিরই 
বীজ ব্যবহার করবেন। বোনার আগে য়োটা চাজুনিতে চেলে নিয়ে অপুষ্ট ও ছোট বীজ এবং 
আগাছার বীজ বাদ দিয়ে দিন । ও 


৩৯ 


বসুন্ধরা $ জ্িংশ বর্ষ 8 ৭ম-৮ম সংখ্যা 


১৮:০০ EMAL করতে বোনার আগে প্রতি কেজি থীজে 
৩ প্রা হিসাবে থাইরাম বা ইথাইজ মারকিউরি ক্লোরাইড (এগ্রোসেন-জি-এন ইত্যাদি) বা 
ফিনাইজ মারকিউরি এযাসিটেট (সেরেসান ইত্যাদি) বা ম্যাঙ্গানিজ ইথিলিন বেসিডিথিয়ো 
কার্বোমে্ট ডোইখেন এম-৪৫ ইত্যাদি) মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন । 

ভুসো রোগ লেজ স্মাট) দমনের জনা প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ভিটাড্যাক্স অথবা দেড় থেকে 
দু প্রাম ব্যাভিস্টিন বা বেনলেট ভালভাবে মিশিয়ে দিন । ব্যান্তিষ্টিন বা বেনলেট ওষুধ 
দিলে বীজ শোধনের জন্য আর অন্য কোন ওষুধ দিতে হবে না। 


মাটি আশ্রিত কীটশক্রু দমন 


উই, কাটুই বা ঘুরঘুরে পোকার উপদ্রব থাকলে একর পিছু ১২ কেজি ধি-এইচ- সি (১০%) 
ৰা অজদ্রিন (৫০%/) গ'ড়ো শেষ চাষের আগে জমিতে ছড়িয়ে দিন । 


জমি তৈরি 

৩ থেকে ৪ বার চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে চেলা ভেঙে দিন। জমি যতটা সম্ভব সমান করুন । সেচের 
সুবিধার জন্য সরু আজ তুলে জম্থা লম্বা প্লটে ভাগ করে নিন। জমিতে রস কম থাকলে বোনায় 
৬ থেকে ৭ দিন আগে সেচ দিয়ে জমি তৈরি করুন। জমি সরস থাকলে বীজের 
অঙ্কুরোদ্পম তাল হবে। 

বোনার সময় 

সময়মত বীজ বোনার উপরেই গমের ফলন প্রধানতঃ নির্ভর করে । A 
সমতল জমিতে গমের ভাল ফলন পেতে হলে কল্যানসোনা--কার্তিকের দ্বিতীয় পক্ষে (নভেম্বরের 
প্রথম পক্ষ), সোনালিকা ও ইউ পি ২৬২--অগ্রাণের প্রথম পক্ষে (নভেম্বরের দ্বিতীয় পক্ষ), 
জনক--কাৰ্তিকের মাঝামাঝি থেকে অয়াণের মাঝামাঝি (পুরো নভেম্বর মাস) বুনুন । 

নাবি বুনতে হলে কেবলমান্স সোনালিকা ও জনক জাতের গম বুনুন । অগ্ভাণ মাসের পরে 
গম বনলে ফলন কম হয়। 

পাহাড়ী এলাকায় গিরিজা ও শৈলজা জাতের গম কার্তিকের মাঝামাঝি বুনুন । 

বীজের পরিমাণ 


একর পিছু ৪০ থেকে 8৫ কেজি বীজ লাগবে । বীজের কল বেরুনোর ক্ষমতা কম থাকলে 
বীজের পরিমাণ দরকার মত ঘাড়াবেন । যদি কোন কারণে দেরীতে বুনতে হয় অবস্থা 
অনুযায়ী আরও ৫ কেজির মত বীজ বেশী লাগবে। 


বীজ বোন৷ 
বীজ বোনার সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা দরকার কেননা বীজের ভালভাবে কল ৯ 
বেরুনোর উপর অনেকাংশে গমের ফলন নির্ভর করে । কিন্তু শুকনো জমি জল দিয়ে ভিজিয়ে 


আবার চষে গম বূনতে গেলে কমপক্ষে আরও ৬ থেকে ৭ দিন দেরী হয়ে যায়, এতে ফলন কম 
হতে পারে । কাজেই ঝুরঝুরে করে তৈরি শুকনো জমিতেই গম বুনে তারপর সরু নালা কেটে 
জল এনে হালকাভাবে ঝাপটা দিন । এতে কল সমানভাবে বেরুবে এবং ফলনও ভাজ হবে । 
বোনার সন্ত দিয়ে বীজ বোনাই সবচেয়ে তাজ। বীজ মাটির ৪ থেকে ৫ সে.মি (দেড় থেকে দুই 
ইঞ্চি) গভীরে বুনুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ থেকে ২২ সেমি (৮ থেকে ৯ ইঞ্ি)। 
জমির ‘জো’ ভাল থাকলে জাঙ্গজের পেছনে বীজ বুনেও ডাল ফলন পাবেন ॥ 

সার দেওয়। 

মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কতটা সার দিতে হবে তা ঠিক করা উচিত। যদি মাটি 
পরীক্ষা করানো না হয়ে থাকে, তাহলে ভাল ফলন পেতে একর পিছু ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, 
২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পট্টাশ দিন । কোন কারণে এই পরিমাণ সার দেওয়া সম্ভব না 
হলে একর পিছু অন্ততঃ ২৪ কেজ্জি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ দিন। 
পুরো ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন সার শেষ চাষের সময় দিন । ঘাকী + 
অর্ধেক নাইট্রোজেন সার বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের সময় দিন । 


৪০ 


বসুন্ধরা £ কার্তিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


সেচ 

(ক) সেচের ব্যবস্থা ভাল থাকলে বোনার পর ৪ বার সেচ দিন. বোনার ৩ সপ্তাহ পরে যখন 
মুক্ট শেকড় বের হয় তথন প্রথমবার সেচ দিন, দ্বিতীয় সেচ যথাক্রমে সবচেয়ে বেশী পাশকাঠি 
বের হওয়ার সময়, তৃতীয় সেচ গাছে ফুল আসার সময় এবং দানা নরম থাকা অবস্থায় দিন। 
(থ) সেচের জল কম থাকলে ঃ 

(১) একটি সেচ দেবার মত জল থাকলে তা মুকুট শেকড় বের হওয়ার অর্থাৎ বীজ বোনার 
৩ সপ্তাহ পরে দিন । 

(২) দুটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথমবার এবং 
ফুল আসার সময় দ্বিতীয়বার সেচ দিন । 

(৩) তিনটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথম, সবচেয়ে বেশী 
পাশকাঠি বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ বোনার ৪০ থেকে ৫০ দিন পরে দ্বিতীয় এবং ফুল 
আসার সময় তৃতীয় সেচ দিন । এমনভাবে সেচ দেবেন যেন জমিতে জল না দাঁড়ায় । জমিতে 
জলা বেশী জমলে গাছ হলদে হয়ে যাবে, এতে গমের ফলনও কম হবে সেচের জলও নষ্ট হবে। 


আগাছ। দমন 

ফ্যালাঘাস গমের একটি মারাত্মক আগাছা । এই আগাছা দেখতে গম গাছের মত, তবে শীষ 
গমের মত নয় এর শীষ এক আঙ্গুলের মত মোটা, এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা । এই আগাছা 
দেখলেই গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন । 

সময়মত ফসল রক্ষ। করুল 

ভুসো রোগের আক্রমণ হলে গম গাছে কালো শীষ বের হয় । এই শীষ দেখা মাত্ৰ তা ভিজে 
কাপড় বা ভিজে বস্তা দিয়ে মুড়ে হাল্কাভাবে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন ; যাতে শীষের 
কালো গুড়ো না ছড়িয়ে যায়। ভুসো রোগ হয়েছে এরকম জমি থেকে বীজ রাখবেন না । 
ফ্লু আসার মুখে ধসা রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ইখিলিন বেসিডিথিয়ে! 


কাবোমেট (ডাইখেন এম-৪৫ ইত্যাদি) বা ডাইমিথাইল ডাইথিয়ো কাঝোমেউট (কুমান এজ 
ইত্যাদি) ৩ মিজি লিটার ওষুধ মিশিয়ে ভালভাবে স্পে, করুন। এক একর জমির জন্য মোটামুটি 
৩০০ লিটার ওষ্ধ মেশানো জল জাগবে । প্রয়োজনবোধে এরপর আরও একবার স্পে. করুন। 
গম গাছে সাধারণতঃ পোকার আক্রমণ কম হয় । মাজরা ও জাব পোকার আক্রমণ কোন 
কোন সময় দেখা যায় ॥ শীত আসার আগে শতকরা ৪টি বা তার বেশী পাশকাঠি মাজরা 
পোকায় আক্রান্ত দেখা গেলে নীচের যে কোন একটি ওষুধ ব্যবহার করুন । 


প্রাত লিটার জলে প্রতি একর জমির জনা 





ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
(মিলিলিটার) (মিলিলিটার) 
ফসফোমিডন (যেমন ডিমেক্রন-_১০০ ইত্যাদি) ই ১৫০ 


কুইনলফস (যেমন একাজাকৃস ২৫ ই-সি ইত্যাদি) ৯২ ৪৫০ 
এগ্ডোসালফান (যেমন খায়োডান বা 
থায়োনেকস ৩৫ ই-সি ইত্যাদি) ২ ৬০০ 


মি ১১১১১ 

সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে হাতে চালান স্দেয়ার দিয়ে ভালভাবে ওষুধ স্পে, করার জন্য 
মোটামুটি ৩০০ লিটার ওষুধ গোলা জল লাগে । জাব পোকার আক্রমণ হলেও ওপরে বলা 
ওষুধের যে কোন একটি স্পে, করলে কাজ হবে। 


২। সেচবিহীন এলাকায় গমের চাষ 


সোনালিকা, ইউ পি ২৬২, কল্যানসোনা ও জনক জাতের গম কার্তিকের শেষ পক্ষের মধ্যেই 
বোনা ভাজ । তবে, উত্তর বাংলায় সোনাজিকা ও কল্যানসোনা কার্তিকের শেষ থেকে 
অগ্রাণের মাঝামাঝি পর্যন্ত বনতে পারেন । 
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বীজ বোন। 
এক একর বুনতে ৪০ থেকে ৫০ কেজি বীজ লাগবে। বীজ ৫ থেকে ৬ সেমি (২ থেকে ২২ ইঞ্চি 
গভীরে বুনুন । সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ থেকে ২২ সেমি ( ৮ থেকে ৯ ইঞ্চি )। 


সার দেওয়া | 
একর পিন ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি গটাশ শেষ দায়ের সত্য 
মাটির ১০ থেকে ১২ সে,মি (8 থেকে ৫ ইঞ্চি) গভীরে দিন । 


ফসল তোলার নিয়ম 
কাজ বৈশাখীর জলে গম যাতে নষ্ট মা হয়, সেজন্য গম পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল তুলে মাড়াই 
করে নিম । ধানের খড়ের মত গমের খড় গবাদি গণ্ুর খাদ্য হিসাবে বাবহার করুম । 


উন্নত মানের গম বীজ উৎপাদন 

আপনার ক্ষেতের যে সব এলাকায় সব চেয়ে ডাল গম হয়েছে, সেসব এজাকা থেকে গয়ের 
বছরের বীজের জনা কাঠি পুতে চিহিন্ত করে রাখুন। সমস্ত আগাছা তুলে ফেলুন এবং ফসলের 
ডালরকম যম নিন। কাটার আগে অন্যান্য জাতের গম গাছ দেখলে তা তুলে ফেলুন । 
ভাজ এলাকার গম আলাদা করে কেটে আলাদাভাবে ঝাড়াই করে ভাজডাবে রোদে শুকান। 
ফাজ্গুনের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে ঠৈন্রের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত (মার্চ মাস) বেশীর ভাগ জেলাতে 
বাতাসের আদ্রতা খুব কম থাকে এবং রোদের তেজ বেশী হয়। কাজেই এই সময় গম 
গকানো ও গদামজাত করা উচিত । সেজন্য গমবীজ এমন সময় বুনতে ও কাটতে হবে 
যাতে এ সময়ের মধ্যে গম শুকালো ও গুদামজাত করা সম্ভব হয়। 
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_ সুপারিলসমূহ বিধানচন্দ্ৰ ক্বুমি বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দ্‌স্থান ফাটি লাইজার 
করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, ইন্দো-জারমান ফার্টি লাইজার এডুকেশনাল প্রোজেকট 
সি-এ-ডি-সি ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকারের বিশেষজদের য্ত্ত' সভায় স্থিরীকৃত) 
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দেশের মোট ফলনের শতকরা! প্রায় দশ- 
ভাগ ক্রটিপূর্ণ সংরক্ষণের জন্য নষ্ট হয়। টন 
হিসাবে এর পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১২ লক্ষ টন। 
আজ পৰ্যন্ত প্রায় ৫০০ রকমের সংরক্ষিত শস্যের 
ক্ষতিকারক পোকার কথ! জানা গেছে । তার" 
মধ্যে ৫০ রকমের প্রজাতি বেশী ক্ষতি করে। 
শুধু চালের শু ড়ওয়াল। পোকাই গমের গড়পড়ত। 
১ কোটি টাকার ক্ষতি করে এক বছরে। 

গুদামের বিভিন্ন রকমের পোকার মধ্যে কিছু 
ক্ষতিকারক পোকার বংশ বিস্তার ও প্রজনন 
শক্তি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো । 





পোকার নাম এক প্রজননে 
ডিমের সংখ্য! 
চালের শু ডওয়াল। পোক! ১৫০-২৫০ 
দানা ছিদ্রকারী পোক! ৩০০-৫৫০ 
খাপর! বিটল ৮e— ১৫০ . 
রেড ফ্লাওয়ার বিটল .. ৪০০---৪৫০ 
গ্রেন মথ | ১০০-১৫০ 
ডালের পোক! ৮০-১০০ 


টেকৃনিক্যাল অফিসার, মালদহ । 


৪৩ 





বন্থুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা! 


মজার কথ! হচ্ছে যে, এত বেশী ক্ষতি হওয়! 
সত্বেও আমর! যতক্ষণ গুদামের শস্য ভালভাবে 
পরীক্ষ। ন! করি ততক্ষণ এদের দ্বার! ক্ষতির 
পরিমাণ বুঝতে পারি না। 
শহ্য অপচয়ের কারণ 
১) আবহাওয়ার পরিবর্তন, 
২) আর্দ্রতা ও স্তাতসেতে ভাব, 
৩) পোক! মাঁকড়ের আক্রমণ, 
৪) ই'ছুর এবং পাখির উপদ্রব । 

যে সব কারণে শস্য অপচয় হয়ে থাকে 
সেগুলে। কিভাবে প্রতিরোধ কর! যায় তার সহজ 
উপায় সম্বন্ধে আলোচন! করা হচ্ছে : 
(ক) বাতাসের আর্ডতা এবং বৃষ্টির জন্য বেশী- 
দিন শস্য সংরক্ষণ কর! এই দেশে অস্ুবিধাজনক। 
সংরক্ষণের আগে শস্য ভালভাবে কড়া রোদে 
যদি শুকিয়ে না নেওয়। হয় তাহলে শস্তের মধ্যে 
স্তাতল! ব! ছাতা দেখ! যাবে ফলে শস্য নষ্ট হতে 
থাকবে। 
(খ) স্যাতসেতে গুদাম খাছ সংরক্ষণের পক্ষে 
উপযুক্ত নয়। বৃষ্টির আগে গুদামের ছাদ বা 
দেওয়ালে যদি কোন রকমের ফাটল থাকে ত! 
মেরামত কর। দরকার । 
(গ) গুদাম ঘরের মেঝের ওপর তক্তার আড়কাঠ 
অথবা! পলিথিনের আচ্ছাদন পেতে শস্তের বস্তা- 
গুলি গুদামজাত কর! দরকার । 
(ঘ) বস্তাগুলি আড়াআড়ি করে এমনভাবে 
সাজাতে হবে যাতে দেওয়াল থেকে বস্তার সারির 
দূরত্ব ছু'ফুট এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ছ'ফুট 
থাকে। 
(উড) বস্তাতে শস্য রাখতে হলে প্রতিবারই বস্তু! 
পরিষ্কার ও ম্যালাথিয়ন ছিটিয়ে শোধন করে নেয়! 


দরকার। কারণ বস্তায় বিভিন্ন জাতের পোক! 
থাকে যা পরে বংশ বাড়াতে পারে। 
(5) শস্য থেকে ধূলো-ময়ল1, খড়-কুটো) অপুষ্ট 
বীজ ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিন। মজুত করার 
সময় কখনো পুরনো! পোকা লাগ! শস্যের সঙ্গে 
নতুন শস্ত মেশাবেন না। 
(ছ) নতুন বীজ রাখবার আগে শস্তাধার ভাল- 
ভাবে পরিষ্কার করবেন এবং ওপরের ঢাকনা! 
সবসময় বন্ধ রাখবেন। 
(জ) নিয়মিত গুদাম পরিষ্কার রাখবেন এবং 
গুদামে যাতে মুক্ত বায়ু চলাচল করে তার ব্যবস্থা 
করবেন। 
(ঝ) সম্ভব হলে পলিথিনের থলি তৈরি করে 
থলিটি জালার ভেতর রেখে ঠাণ্ড| শুকনে! শস্য 
থলিতে ঢেলে দিন। থলির ভেতর দিকে ব্লটিং 
কাগজের আস্তরণ দিলে আরে ভালে! হয়। 
রাসায়নিক দমন 

কড়া রোদে বস্তাগুলি শুকিয়ে নেবার পর 
প্রতিষেধক হিসাবে ১ ভাগ ম্যালাখিয়ন ১০০ ভাগ 
জলে মিশিয়ে হান্ধাভাবে স্প্রে করে দিন। 

মুদু বিষ (এন্টি কোয়াগুলেন্ট) ইদুর দমনের 
পক্ষে খুবই উপকারী । বাজারে ‘ওয়ারফেরিন’, 
‘রোডাফেরিন’, “ফিউমারিন” “রেটাফিন? নামে 
পাওয়া যায়। ১ ভাগ ওষুধ এবং ২* ভাগ 
আটা, ছোলা, চিনি, চাল প্রভৃতির সাথে মিশিয়ে 
ই'ছ্‌রের গর্তের কাছে ৩-_৪ দিন অন্তর ৩ থেকে 
৪ বার দিতে হয়। 

পোকার প্রকোপ দেখ! দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
ই, ডি, সি, টি, অথবা ই, ডি, বি, এ্যাম্পুল দিন। 
এগুলি তরল ওষুধ । শস্তাধারে এ ওষুধ ব্যব- 
হারের আগে দরজা জানাল! ও দেওয়ালের ফুটে! 


ভালোভাবে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে বাতাস 
চলাচল ন! করতে পারে। ওভাবে ৬ থেকে ৭ 
দিন রেখে দিন যাতে গ্যাসে ঘরটি ভরে যেতে 
পারে। পরে ঢাকন! খুলে ৩--৪ ঘণ্ট। হাওয়। 
খেলতে দিন, যাতে ভেতরের গ্যাস বেরিয়ে যেতে 
পারে। গ্যাস বেরিয়ে যাবার পরই শস্তগুলি 
খাওয়ার পক্ষে উপযোগী হবে। 

ওষুধগুল্ির মাত্রা এখানে দিয়ে দেওয়া হল £ 


শস্তের পরিমাণ 


( প্রতি কুইণ্টাল হিসাবে ) 
১ বাতার কম 


৫ ” 


প্রথমে শস্ত রাখার পাত্রটিকে মোটামুটিভাবে 
বায়ু নিরোধক করে নিন যাতে কীটনাশক গ্যাস 
না বেরিয়ে যায়। এবার শস্যের পরিমাণমত 
এ্যাম্পুলের পরিমাণ ঠিক করুন। গ্যাম্পুলটি 
প্রথমে কোন পাথর ব! ইটের টুকরো দিয়ে ঠুকে 
ভেঙ্গেই শস্তের অন্ততঃ ছ ইঞ্চি গভীরে তাড়াতাড়ি 
প্রবেশ করিয়ে দিন। পরে পাত্রের মুখ মাটি 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


(১) ই, ডি, সি, টি, মিশ্রণ ৩৯০.--৪০৯ 
গ্রাম প্রতি ১ কিউবিক মিটারের জন্য৷ 

(২) ই, ডি, বি, ২২ গ্রাম প্রতি এক 
কিউবিক মিটারের জন্য । 

ই, ডি, বি, এ্যাম্পুল ব্যবহার করে গোলা 
জাত শস্তের ক্ষেত্রে খুবই ভাল ফল পাওয়। 
গেছে। কি পরিমাণ শন্তের জন্ত কতগুলি 
ই, ডি, বি, দরকার তা এখানে দেখানো হল : 


ই, ডি, বি, এাম্পুল 
মাপ 

(গম বা ডাল সংখ্যা 
জাতীয় শস্তে) 

৩ মি, লি, ১টি 

৬» ২টি ৩ মিলিলিটারের 
১৫ & রা 7: 
৩০ ও ৩টি ডি. Ha ™ 
» ০ ৪টি ১৫ » i 


দিয়ে বন্ধ করে দিন। শস্ত বস্তাবন্দী থাকলে 
বস্তাগুলি ভালোভাবে বাশ বা কাঠের ছ ইঞ্চি 
পাটাতনের উপর বিভিন্ন জায়গায় রেখে বস্তার 
ফাকে ফাঁকে ভাঙ! এ্যাম্পুল রেখে দিন। পরে 
বস্তাগুলি পলিথিনের চাদর ব! ত্রিপল দিয়ে 
তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিন যাতে কোন ক্রমেই 
গ্যাস বেরিয়ে ন! যায়। 


8৫ 


শশা 


pe এ) 


সাষধানত৷ 

রাসায়নিক ওষুধগুলে। বিষাক্ত । লক্ষ্য 
রাখবেন ওষ্ধগুলে| হাতে বা মুখে না লাগে। 
ওষুধ ব্যবহারের পর ভালভাবে সাবান জলে 
হাত ও মুখ ধুয়ে ফেলবেন। নিঃশ্বাসের সাথে 
এর গ্যাস শরীরে যাতে প্রবেশ না করে তার 
প্রতি নজর রাখবেন। নাকের সাহায্যে এর গন্ধ 
শুঁকবেন না। এ ওধুধগুলে! আটা, ময়দ1, সুজি 
ভিজে শস্যদান| বা তৈলবীজের বেলায় ব্যবহার 
ন! করাই ভাল। ব্যবহারের আগে ওষুধের 
প্রয়ৌোগবিধি ভালভাবে জামুন এবং প্রয়োজন- 





বনুদ্ধরা £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য 


[Gp A ED A 


সপ. __ 


বোধে স্থানীয় কৃষি কর্মীর পরামর্শ গ্রহণ করুন। 

মনে রাখতে হবে সব শস্তে বিষাক্ত ওষুধ 
ব্যবহার কর! যায় না। উন্নত ধরণের গোলাতে 
ব1! সহজ কিস্তিতে কৃষি বিভাগ থেকে কেন! 
বিভিন্ন পরিমাপের শস্তাধারেই বীজ সংরক্ষণে 
এ ওষুধগুলোর ব্যবহারে চমৎকার ফল পাওয়া! 
যায়। এ ছাড়! প্রাকৃতিক উপায়ে এই বিপুল 
শস্য রক্ষা কর! মোটেই কঠিন নয়। তা হলেই 
এই অপচয়ের হাত থেকে আমর! অধিক থেকে 
অধিকতর ফসল রক্ষা! করতে পারবে! এবং শস্য 
ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারবে। 





৪৬ 





ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত 


একশ? সাত বছর আগে বানভাসি বাঙ্গালী 
জাতির ছুঃখকষ্ট সহা করবার ক্ষমতা ও অসীম 
ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে তখনকার ইংরেজ শাসকের! 
স্তম্ভিত হয়েছিলেন। ১৮৭১ সালে নদীয়া জেলায় 
ভয়াবহ বন্যার ফলে যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো! 
তদানীন্তন পরিসংখ্যান মহা অধিকর্তা হান্টার 
সায়েবের ভাষায় তা ছিলো বর্ণনাতীত। নদীয়ার 
দুই-তৃতীয়াংশ ফসল নষ্ট হয়েছিলো, ছুই লক্ষেরও 
বেশী গবাদি পশুর জীবনহানি হয়েছিলো । কিন্তু 
এই ভয়াবহ বন্যার পরিসর ছিলে! সীমিত। 
১৯৭৮ সালের খরিফ মরস্থমে এবার যে মহাপ্লাবন 


মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকার। 


ঘটে গেল; শতাব্দীর ইতিহাসে তার নজির 
নেই। ডাদ্র-আশ্ষিন মাসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
ব্যাপকভায় এরাজ্যোর মানুষ, পশুপক্ষী, স্থায়ী- 
সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি সঠিকভাবে নিরূপণ 
করতে আরও কিছু সময় লাগবে । গ্রামবাংলার, 
বিশেষ করে কৃষি ও কৃষকের যে অপুরণীয় ক্ষতি 
এই বন্ায় হয়েছে, তার যথাযথ মোকাবিলা করে 
গরীব কৃষক, বর্গাদার ও অসংখ্য ভূমিহীন ক্ষেত- 
মজুরদের মানসিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে 
সুচিন্তিত বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পন। ও তার সঠিক 
রূপায়ণ করতে অনেক সময় ও প্রচুর অর্থের 


৪৭ 


বন্থপ্ধর! £ ত্রিংশ বর্ম £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


প্রয়োজন । আমাদের চো্ট-খাওয়! অর্থনীতিকে 
আবার চাঙ্গা! করে তুলবার কাজে সমগ্র রাজের 
জনগণকে সরকারী প্রচেষ্টার সামিল হতে হবে। 
স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী নানা- 
- ধরণের প্রকল্পের দরকার হবে। 

পশ্চিমবাংলায় সব বছরই বন্যায় অথব! খরায় 
ফসুলের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েই থাকে। এট! 
আমাদের গা-সহ! হয়ে গেছে। 
বছরে এরাজোর প্রতিটি জেলায়ই খরা অথবা 
বন্যায় অগ্যান্য সম্পদের সঙ্গে ফসলের ব্যাপক 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাই 
এবছরের খরিফ মরস্্রমে খরার গ্রকোপে কমবেশী 
ক্ষতিগ্রস্ত । স্মরণকালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের 
বৃষ্টিবহুল জেলাগুলিতে এ-ধরণের খরার ব্যাপক 
প্রকোপ দেখ! যায়নি । ধান রোয়ার সময়ে 
উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
এত কম ছিলো যে অনেক জমিতেই ধান রোয়া 
সম্ভব হয়নি। 
অনেক জমির পাট -জমিতেই অনেকদিন রেখে 
দিতে হয়েছে, পাট কেটে ধান রোয়! সম্ভব 
হয়নি। প্রাথমিক সমীক্ষায় জান! যায় যে ব্যাপক 
খরার প্রকোপে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় প্রায় 
৪৭০ লক্ষ একর জমির আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৫ কোটি 
টাকারও কিছু বেশী। 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি যখন খরাপীড়িত, মধ্য 
ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তখন অতিবৃষ্টি ও 
বৃহৎ নদী প্রকল্পের জলাধারগুলির উদ্ধ ত্ত জলের 
তোড়ে মহাপ্রাবন ঘটে গেলো । বর্ষার প্রধান 
চার মাস জুন থেকে সেপ্টেম্বরে এই জেলাগুলিতে 


স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় দেড়গুণ অথবা 


Bh 


কিন্তু বর্তমান 


পাট জাক দেবার জলের অভাবে, 


কোন কোন জায়গায় তারও বেশী বৃষ্টিপাত 
হয়েছে। ফলে মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের বিরাদ 
এলাকা জুড়ে অভূতপূৰ্ব বন্য ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়ে 
এক মহাবিপর্য় স্বষ্টি করেছে। আগষ্ট ও 
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পর পর তিনবার বন্যায় 
মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের ১২টি কৃষি জেলাতেই কমবেশী 
ক্ষতিসাধিত হয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষায় জান। 
যায় যে উপরু্পরি তিনটি বন্যার ফলে মধ্য ও 
দক্ষিণবঙ্গের ১২টি কৃষি জেলার ১৩০ লক্ষ একরের 
পাট, ২ লক্ষ একরের আউশধান; ২২'৪৫ লক্ষ 
একরের আমনধান, ২'২৬ লক্ষ একরের অন্যান্য 
প্রাক খরিফ ও খরিফ ফসল, ৯ হাজার একরের 
পান বরজ, ২ হাজার একর ফল বাগিচার 
কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফসল নষ্ট হয়েছে। বস্তায় 
মোট ২৮১২ লক্ষ একরের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। এছাড়া আনুমানিক ২০ হাজার একরে 
কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যস্ত বালি জমে 
গিয়ে অনেক জমিই চাষের অনুপযুক্ত হয়ে 
পড়েছে। বন্যার ফলে ফসল ও জমির মোট 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিক সমীক্ষা! অনুসারে ' 
প্রায় ২০৭৩৫ কোটি টাকা। এর সঙ্গে 
উত্তরবঙ্গের খরাগীড়িত এলাকার ক্ষতির পরিমাণ 
যোগ করলে দীড়ায় মোট ৩২*৮২ লক্ষ একর 
জমিতে আনুমানিক ২২২৫০ কোটি টাক! । 

শুধু চাষের জমি এবং ফসলই নয়, এবারকার 
বন্যায় বিভিন্ন ক্ষুদ্রসেচ। মাঝারি ও বৃহৎসেচ 
প্রকল্পগুলিরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। 


বৃহৎসেচ প্রকল্পগুলির ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান এখনও 


সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত করা যায়নি, কিন্তু কৃষি 
কারিগরী 
প্রাথমিক সমীক্ষায় জান! যায় যে পর পর তিনটি 


বিভাগের ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলির এ 


বন্যার ফলে মোট ১২৫৪টি নদীসেচ প্রকল্প, ৯৯২টি 
গভীর নলকূপ, ১৪৫টি অগভীর নলকৃপ 
(সরকারী) এবং ৩৫টি অন্যান্য ক্ষুদ্রসেচ ও নিকাশী 
প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট আধিক ক্ষতির 
পরিমাণ দীড়ায় ৭'৫৬ কোটি টাকারও কিছু বেশী। 
উপরোক্ত সরকারী মালিকানাধীন প্রকল্পগুলি 
ছাড়াও ব্যক্তিগত সেচ ব্যবস্থাগুলিরও প্রচুর ক্ষতি 
হয়েছে। কোথায় গভীর বালি/পলি পড়ে 
পাম্পসেট বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঢেকে গেছে। 
অনেক অগভীর নলকৃপ ও পাম্পসেট অকেজো 
হয়ে পড়েছে । বম্যাকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত 
এরূপ -পাম্পসেটের সংখ্যা আনুমানিক ২ 
হাজার। রবি-গ্রী্ম মরস্ুুমে সেচ যাতে পাওয়া 
যায়, তারজন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে কোথায়ও 
কোথায়ও কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। 

একই মরস্থমে বা একই বছরে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের ফলে ফসল ও জমির এই ব্যাপক ও 
বিরাট ক্ষয়ক্ষতি এরাজ্যে এর আগে কখনও 
হয়নি। এই ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও পণ্ডসম্পদ ও 
অন্যান্য সম্পদের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 
তাতে কৃষকদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। 
অধিকাংশ কৃষকেরই নিজস্ব আধিক সঙ্গতির 
সাহায্যে রবি-গ্রীক্ম মরস্থুমে নবোছ্ামে চাষের কাজে 
লাগবার মত অবস্থা নেই। তাছাড়া কৃষিজ 
উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত ও 
যথাষথ পরিমাণে সরবরাহ দিতে না পারলে 
জরুরীভিত্তিতে উৎপাদনের কাজ শুরু কর! 
যাবে না। হালের বলদ/মহিষ ইত্যাদির অসুবিধা 
এতই বেশী হয়েছে যে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার 
ইত্যাদির সাহায্যে জমি তৈরির বিকল্প ব্যবস্থা না 


৪৯ 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


হলে উপকরণগুলির সরবরাহ ঠিকমত থাকলেও 
সময়মত জমি চাষ করার অভাবে বীজ বোন! ব! 
চারা রোয়ার কাজ অনেক পিছিয়ে যাবে, অর্থাৎ 
পরিকল্পিত পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাবে ন।। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রথম 
পর্যায়ে মাথা গু জবার মত আশ্রয়ের ব্যবস্থা! করে 
দেবার পরই বা সঙ্গে সঙ্গেই রবি-গ্রীষ্ম মরশ্থমের 
ব্যাপকতর উৎপাদন কার্যক্রমে হাত লাগাতেই 
হবে। এই কার্যক্রমে কৃষকের মানসিক ও 
অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সঙ্গে অন্য একটি উদ্দেশ্য 
হোল খরিফ মরস্থমে ফসলের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে তার যতখানি সম্ভব রবি-গ্রীন্ম মরম্থমের 
উৎপাদন বাড়িয়ে পুষিয়ে নেওয়া । 

জরুরীভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী রবি-গ্রীম্ম উৎপাদন 
প্রকল্প রাজ্যসরকার সময়মতই নিয়েছেন। প্রায় 
নিঃস্বস্বল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বিভিন্ন 
ফসলের মোট ১৬,১৯,১*০ মিনিকিট বিতরণ করে 
রবি-গ্রীম্ম ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত ও. সাহায্য 
করেছেন। এই মিনিকিটের মধ্যে বীজ, সার ও 
কাঁটনাশক এবং/বা রোগ প্রতিরোধক ওষুধ 
দেওয়া থাকছে। প্রথম পর্যায়ে গম, আলু, 
শাক্সবজি, ডালশস্য ও তৈলবীজ (সরিষা!) 
ইত্যাদি রবি ফসলের ৮,১৯,১০০ মিনিকিট বিনা- 
মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
বোরোধানের ৬ লক্ষ এবং চৈতালি/বৈশাখী 
মুগডালের ২ লক্ষ মিনিকিট বিনামূল্যে বিতরণের 
লক্ষ্যমাত্র! নির্ধারিত হয়েছে। এ ছাড়াও রবি 
ভুট্টা, চীনাবাদাম, গ্রান্মকালীন তিল ও শাকসবজি 
ইত্যাদির মিনিকিট বিতরণের কথা ভাবা হয়েছে । 
আসন্ন বোরে! মরস্ুমে সময়মত সুস্থ ও সবল 
অধিক ফলনশীল জাতের চার! লাগিয়ে গরীব 


বন্ুুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ +ম-৮ম সংখ্যা 


কৃষককে উৎপাদন বাড়াবার সাহায্যের উদ্দেশ্যে 
মোট ৬,২৫০ একর জমিতে যৌথ বীজতল! করার 
এক প্রকল্প নেওয়! হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে আথিক 
ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দেবার ব্যবস্থ! এই প্রকল্পে 
রয়েছে। জীবাগুসার ব্যবহার করে খরচের সাশ্রয় 
করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ডালশস্তের ফলন ও 
মোট উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে ডালশস্তের 
মিনিকিটগুলির সঙ্গে জীবাণুসারের প্যাকেটও 
দেবার ব্যবস্থা! কর! হয়েছে। মোট ১'২৫ লক্ষ 
একর জমিতে ডালশস্তের চাষে জীবাণুসার ব্যবহার 
কর! হবে। এ ধরণের এত বড় প্রকল্প এই রাজ্যে 
এই প্রথম নেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতে জীবাণু- 
সারের ব্যবহার জনপ্রিয় করে ডালশস্ত উৎপাদনের 
বায়সংকোচ করে বিঘাগ্রতি ফলন বাড়াবার 
পদ্ধতির সপ্প্রসারণে বর্তমান বছরের এই ব্যাপক 
কার্যক্রমের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 

এই বিরাট মিনিকিট কার্যক্রম কৃষি উৎপাদনের 
ব্যাপকতর সমস্যার আংশিক সমাধান করতে 
পারবে। যেসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মিনিকিট পাবেন 
ভদেরও চাষের সবটুকু প্রয়োজন মিনিকিটের 
মাধ্যমে মিটবে না। আর যেসব কৃষক মিনিকিট 
পাবেন মা) তাদেরও উৎপাদনের কাজে অন্ধ 
স্বযোগ-ন্ুবিধাগুলি করে দেবার প্রয়োজন। 
রদ্বি-গ্রীষ্ম উৎপাদনের সর্বাত্মক কার্যক্রম যাতে 
কফোনজ্রমে বিস্মিত ন। হয় সেজন্য গ্রাম পর্যায়ে 
কৃষকের নাগালের মধ্যে ্যায্যমূল্যে সময়মত বীজ, 
সার, ওষুধ, সেচের জল ( যেখানে সম্ভব ) এবং 
কুষিথণ সরবরাহের ব্যবস্থাগুলি সুনিশ্চিত করতে 
হবে। যেসব খণগ্রহণেচ্ছু কৃষক সমবায় সমিতি 
অথব! রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ছক থেকে খণ পাবেন না, 


রাজ্যসরকার তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদী খণদানের 
ব্যবস্থ। করেছেন। যার! আগের নেওয়া খণ 
সঙ্গত কারণে শোধ করতে পারেননি তার! এবং 
বর্গাদাররাও এই স্বল্লমেয়াদী সরকারী খণের 
স্থযোগ নিতে পারবেন। বর্তমান বছরের রবি- 
গ্রীষ্ম মরস্থমে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকার 
সরকারী খণের প্রয়োজন হতে পারে বলে এ প্যস্ত 
জান! গেছে । এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পানচাধী এবং 
ফুলচাধীদের খণের প্রয়োজনও ধরা হয়েছে। 
শুধু রবিফসলগুলির জন্য ৬ কোটি টাকার শ্বল্প- 
মেয়াদী খণ ইতিমধ্যেই সরকার মঞ্জুর করে 
জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। বোরো ও 
অন্যান্য রবি-গ্রীপ্ম ফসলের দ্বিতীয় পর্যায়ের খণ 
এবং পান ও ফুলচাষীদের জন্য খণ শীঘ্রই মঞ্জুর 
হবে বলে আশ! রাখ! যায়। সমগ্র রাজ্যের 
কৃষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদী কৃষিখণের প্রয়োজন 
মোট ৩০০ কোটি টাকারও বেশী। সাধারণত 
এর অধিকাংশই কৃষকদের নিজেদের সামর্থ ও 
অন্যান্য গ্রামীণ সুত্রগুলি থেকে আসে। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এই উৎসগুলি প্রায় শুকিয়ে গেছে। 
জান। গেছে যে সমবায় সংস্থাগুলির মাধ্যমে 
৩৩-_৩৪ কোটি টাকার মত খণ পাওয়। যাবে। 
যদি ধরে নেওয়! যায় যে মোট প্রয়োজনের 
অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ খণপ্রদানকারী সংস্থাগুলির 
মাধ্যমে সংস্থান করতে হবে তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঞ্কগুলিকে মিলিতভাবে কমবেশী ১০* কোটি 
টাকার স্বল্পমেয়াদী খণের ব্যবস্থা করতে হবে। 
চাষের উপকরণগুলি যথ! বীজ, সার; 
কীটনাশক ওষুধ এর প্রয়োজনভিত্তিক খণের 
ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও অন্ত একটি স্বল্পমেয়াদী বিশেষ 
প্রকল্পের ব্যবস্থা! এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। তা 


৫০ 


হোল দ্রুত যাস্ত্রিক উপায়ে জমি তৈরির ব্যবস্থা) 
কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে হালের বলদ/মহিষ 
যোগাড় করে রবি চাষের কাজ হওয়া সম্ভব নয়, 
অনেক কৃষকেরই আধিক সঙ্গতিও নেই ৷ সঙ্গতি 
যাঁদের আছে তাদের পক্ষেও সময়ের স্বষ্টতার জন্য 
এই পরিকল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না। 
জানা যায় যে রাজাসরকার এই বাপারের গুরুত্থ 
অনুধাবন করে এ-রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের ট্রাক্টর 
ও পাওয়ার টিলার প্রস্তুত ও সরবরাহকারী 
সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইতিমধোই 
কিছুট! ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এ-সমস্তা 
বর্তমান বছরে এত ঝড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে 
_ যতখানি সম্ভব নিরস্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে 
হবে। এই পরিপূরক ব্যবস্থ! ছাড়া বর্তমান 
বছরের ব্যাপক রবি-গ্রীম্ম উৎপাদন কল্পে 
কার্যক্রমগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করা যাবে 
না। 

স্বল্পমেয়াদী অন্য একটি প্রধান কার্যক্রম হবে 
ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্সেচ প্রকল্পগুলি অনতিবিলম্বে 
মেরামত করে সেচের জল সরবরাহ সুনিশ্চিত 
কর! । বৃহৎ নদীসেচ এবং মধ্যম ও ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প- 
গুলির মধ্যে যেগুলির ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশী হয়েছে 
সেগুলির যথাযথ সংস্কারে কয়েকটি ক্ষেত্রে মধ্যম- 
মেয়াদী ও অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী 
কার্যক্রমের প্রয়োজন হবে। এগুলির ক্ষেত্রেও 
দেখতে হবে যে স্বল্পমেয়াদী কি কি ব্যবস্থা নিলে 
বর্তমান রবি-গ্রীক্ম মরস্থমৈই সেচের জল সরবরাহ 
যতখানি সম্ভব কর! যাবে। রাজ্যসরকারের 
সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থাগুলির 
কাজে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। ক্ষুত্রসেচ 
প্রকল্পের মধ্যে কম ক্ষতিগ্রস্তগুলির অর্ধাংশেরও 


৫১ 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


বেশী সংখ্যার মেরামতির কাজ হয়ে গেছে বলে 
জানা যায়। বাকীগুলির অধিকাংশের কাজ 
অত্রান মাসের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা কর! 
যায়। রাজ্যসরকারের প্রকল্পগুলি ছাড়াও 
কৃষকদের ব্যক্তিগত অথবা ফোঁথ মালিকানার 
অনেক অগভীর নলকৃপ, পাম্পসেট ইত্যাদির 
আশু সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। যেসব 
কৃষকের আধিক সামর্থা কম, তাদের এই উদ্দেশ্যে 
খণ দেবার ব্যবস্থা অতি আবশ্যক । এব্যাপারে 
সমবায় সংস্থাগুলি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যম- 
মেয়াদী খণের ব্যবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করতে হবে। ্‌ 

বন্যার অভিশাপের মধ্যেও একট! বড় 
আশীর্বাদ এই যে বর্তমান বছরে বৃহৎ নদী 
প্রকল্পগুলির জলাধার, নদী-নালা, কীদর, জোড়, 
পুকুর-ডোবা ইত্যাদি সবই কানায় কানায় পূর্ণ 
রয়েছে । অগ্যান্য বছরের তুলনায় এবারের 
রবি-গ্রীষ্ম মরস্থুমে অনেক বেশী সেচের সুযোগ 
পাওয়া যাবে। যেখানে সম্ভব অস্থায়ী মাটির 
বাঁধ দিয়েও এই জলসম্পদকে সঞ্চিত রেখে সুষ্ঠু ও 
প্রয়োজনমাফিক নিয়ন্ত্রিত সেচ দিয়ে রবি-গ্রীক্ম 
ফসলের আওতায় মোট জমি এবং মোট উৎপাদন 
বাড়াবার সধাত্বক প্রচেষ্টাই হবে একটা প্রধান 
কার্যক্রম । 

স্বল্পমেয়াদী আরও একটি কার্যক্রম এখনই 
হাতে নেওয়া আবশ্যক । যেসব জমিতে বন্যার 
পর হালকাভাবে পলি/বালি পড়েছে, সেগুলির 
সংস্কার করে বর্তমান মরসুমেই ফসল ফলানোর 
কাজে লাগানে! যাবে। যেসব জমিতে পলি/ 
বালির স্তর কিছুটা! পুরু হয়ে জমেছে, সেখানে 
বর্তমান মরহুমেই কুমড়ো-ফুটি-শশ!-উচ্ছে জাতের 


বনুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


ফসল উৎপাদনের কার্যক্রম নেওয়! যায়। এ 
ধরণের জমি পুনরুদ্ধারে কিছুটা সময় লাগবে। 
একই চকে যদি এ ধরণের পাশাপাশি জমির 
পরিমাণ বেশী হয় তবে সম্মিলিতভাবে মধ্যম- 
মেয়াদী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের প্রয়োজন হবে। 
যেসব জমিতে শুধু পলি জমেছে, সেখানকার 
সমস্যা অনেক কম। কিন্তু বাকুড়া; মেদিনীপুর ও 
বীরভূম জেলার যেসব জায়গায় মোটা দানার 
বালির পুরু স্তরে জমি ঢেকে গেছে, সেগুলির 
পুনরুদ্ধারে মধ্যমমেয়াদী কার্যক্রমের প্রয়োজন 
হবে। বিকল্প হিসাবে এসব জমিতে ফলবাগিচা 
অথব! অন্যান্য অর্থকর বৃক্ষ উৎপাদনের কার্যক্রমে 
হাত দিতে হবে। সরকারী কাধক্রমের বিবরণে 
জান! যায় যে বন্যার পলি/বালি জমে-যাওয়। 
জমিগুলি “কাজের বিনিময়ে খাছ” কাঁঃক্রমে 
পুনরুদ্ধারের কথ! ভাবা হয়েছে। অবশ্য বালির 
স্তর খুব পুরু এবং পরিসর খুব বড় হলে যান্ত্রিক 
পদ্ধতি ছাড়! (বুলডোজার) জমির পুনরুদ্ধার 
সম্ভব হবে না। এরজন্য মধ্যম বা দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখ! দিতে পারে । 
্বল্পমেয়াদী অন্য একটি প্রধান কার্যক্রম হবে 
রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার 
ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবস্থা । এত বড় বন্যার পর 
এই ব্যবস্থ। স্থনিশ্চিত করার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। 
শস্তারক্ষার সাজসরঞ্জাম ও ওষুধপত্র যাতে কৃষকের 
প্রয়েজনমত সরবরাহ কর! যায় সেজন্য ব্লক 
পর্যায়ে (সম্ভব হলে অঞ্চল পর্যায়ে) যথেষ্ট সংখ্যায় 
“ক্ট্রেয়ার” এবং “ডাষ্টার” ইত্যাদির মজুত গড়ে 
তুলতে হবে এবং এগুলি সবসময়ে ব্যবহারের 
যোগ্য করে রাখবার ব্যবস্থা! সুনিশ্চিত করতে 
হবে। প্রয়োজনীয় ওষুধগুলি যথাসময়ে এবং 


৫৯ 


পরিমাণমত যাতে কৃষকর1 পেতে পারেন সেজন্য 
ওষুধের “ডীলার”-দের সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ 
শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরস্তর যোগাযোগ রেখে 
চলতে হবে। একই এলাকায় ব্যাপকভাবে 
ফসলে রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে 
কৃষকদের সমবায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিকারের 
জন্য উদ্ধ দ্ধ করার দরকার হবে। এজন্য কিছু 
আগে থেকেই সাংগঠনিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া 
আবশ্যক । 

দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে বৃহৎ নদীসেচ 
প্রকল্পগুলির বর্তমান জলাধারের ক্ষমত! বাড়ানো, 
বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে এ প্রকল্পগুলির আওতায় 
নতুন জলাধার নির্মাণ, নদীগর্ভের এবং সেচ 
খালগুলির গর্ভস্থ পলি/বালির নিয়মিত অপসারণ 
এবং বন্তাপ্রবণ এলাকাগুলির জলনিকাশী ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধন ইত্যাদির কথা অবস্থাই ভাবতে হবে। 
জলনিকাশী ও জলসেচ প্রকল্পগুলিকে যুগপৎ 
সার্ধিক মহাপরিকল্পনার আকারে ( মাষ্টার প্ল্যান ) 
রূপায়িত করবার কথা ভাবতে হবে। এরজন্য 
আথিক বরাদ্দের প্রয়োজন অনেক হবে ঠিকই, 
কিন্তু পর্যায়ক্রমে রূপায়িত করার একটা নির্দিষ্ট 
দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম নিলে প্রতিবছর বন্যা ও 
খরার ফলে যেখয়রাতি সাহায্দানের প্রয়োজন 
হয়, কয়েকবছর পরে সেই প্রয়োজন সম্ভবত 
পরিহার কর! সম্ভব হবে। বৃহৎ প্রকল্পগুলির 
সংস্কার ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম ছাড়াও 
ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা! প্রসারের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী 
কার্যক্রম অবশ্যই নিতে হবে। জলবিভাজিক। 
এলাকাভিত্তিক সাধিক মহাপরিকল্পন।র সাহায্যে 
জলসেচ ও নিকাশী ব্যবস্থার যুগপৎ প্রকল্পে পৃথক 
গ্রকল্পগুলির অনিরস্তর রূপায়ণের আম্ুপাঁতিক 


বায়ের তুলনায় আিক সাশ্রয় অনেক বেশী হতে 
পায়ে। বস্তুত: পশ্চিমবঙ্গের মত বৃষ্টিবছ্ল 
এলাকায় জল-নিয়ন্ত্রমূলক সার্ধিক মহাঁ- 
পরিকল্পনার প্রয়োজন কৃষি উন্নয়নমূলক অনশ্য যে 
কোন প্রকল্পের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবার 
যোগ্য। আমার ধারণায় এছাড়া কৃষিজ 
উৎপাদনের ও মূল্যমানের স্থিতিশীলত! এবং 
কৃষকের স্থায়ী অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব নয়। 
অন্যান্য মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে 
একটি প্রধান কাজ হবে বন্যার পর সংশ্লিষ্ট 
এলাকাগুলির মাটির ভোঁতিক ও গুণগত ভগ্যাগ্ঠ 
পরিবর্তনগুলির একটি সমীক্ষা কর!। মাটির 
উর্বরতা হেরফের হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 
এলাকাভিত্তিক মাটির উর্বরত! সমীক্ষার ভিত্তিতে 
ফসলচক্রের হুপারিশ সংশোধনের প্রয়োজন হতে 
পারে। ব্যাপক প্লাবনের পর ফসলের কীটশক্র 
ও রোগ সম্বন্ধে একট! মধ্যমমেয়াদী প্রযুক্তিগত 
সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই সমীক্ষ! 
আমাদের ফসলরক্ষার সথপারিশগুলির প্রয়োজনীয় 
সংশোধন ও নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের কার্যকর 
পথনির্দেশ দিতে পারবে । আরও একটি পর্যায়- 
ক্রমে রূপায়ণযোগ্য কার্যক্রম হওয়া উচিত 
শস্তবীম! প্রকল্প চালু করা। উন্নত দেশগুলিতে 


বন্মুন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 


ত্রাণ ও খয়রাতি সাহাযোর পোঁণপুনিকতার 
পরিবর্তে শস্তবীমার কার্যক্রমকেই অধিকতর 
বিজ্ঞানসম্মত ধরা হয়। 

বন্যার অভিশাপের মধ্যে একটি ভাবী শুভ 
ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। এ রাজ্যের অধিকাংশ 
কুষক পরিবারই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পর্যায়ের | 
এদের অনেকেই ভাগচাষের উপর অনেকাংশে 
নির্ভরশীল। ভূমিহীনদের মধ্যে কিছু বর্গাদার 
অধিকাংশই কৃষি শ্রমিক। ধ্বংস হয়ে যাওয়া যে 
গ্রামগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, 
সেখানে কষক-সংগঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে এদের 
সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ কার্সাক্রমের আওতায় 
নিয়ে আসা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে গ্রাম- 
কেন্দ্রিক এবং পরে অঞ্চল-কেন্দ্রিক কৃষি উৎপাদন 
কার্যক্রমের মধ্যে আনতে পারলে অবহেলিত কৃষি 
প্রকৃত শিল্পোগ্োগে উত্তরণের পথ স্থগম হতে 
পারে। কৃষি ও কৃষক আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় 
বোঝা না হয়ে স্থায়ী সম্পদে পরিণত হতে পারে। 
বগ্যার ধ্বংসলীলার মধোই কৃষি ও কৃষকের 
আধিক, সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের এই 
বীজ নিহিত আছে। এই সম্ভাবনাকে রূপ দেবার 
দায়িত্ব আমাদের সকলেরই । এবং সেই পবিত্র 
দায়িত্ব আমাদের পালন কর! কর্তবা। 


গাকায় আমাদের রেগুনাগাড়া বানিয়ে দিতো... /( 







বেগুনের ফগলের মুরক্ষার জন্যে বায়ারের 
জগরপ্রসিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করুন £ 


সিঁহুরে (লাল গুড়ি) পোকা ও অন্যান্য 
মেট!সিসটক রসচোযা পোকা দমনের জন্যে 
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প্রতোক প্যাকের সঙ্গে দেওয়া 
নির্দেশ অনুসারে বাবহার করুন 


এর বেণী জানতে হলে, আপনার 
লিকটভ বিক্রেতার গঙ্গে 
দোগাছঘোগ করের, জাহহ! 
এই ঠিকানায় লহ 
হায়ার ইডি লিমিটেড, 
পো।ঃ জঃ বক্স মং ১৪৩৬, 
বানাই 
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ধনে চাষ 


সুস্বাদু রান্নার জন্যই নয়, লাভের জন্যেও ধনে চাষ কর! দরকার। পাতা, 
শাক ও ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি রয়েছে ধনেতে। ধনে থেকে 
বের কর! তেল দিয়ে পোক! মাকড় মারা যায়। আয়ুর্বেদে ধনের ব্যবহার ব্যাপক । 
মাটি ও বোনার সময় 

সেচের সুযোগ থাকলে যে কোন মাটিতেই ধনে চাষ করা যায়। রবি মরসুমে 
আশ্বিন-কাতিকে ধনে বোন! হয়ে থাকে। জলদি বোন! হলে প্রথম দিকে কচি 
গাছ তুলে কাচ! শাক হিসাবে বিক্রি কর! যায়। অনেকে সাথী ফসল হিসাবে 
ডালশস্তের সঙ্গে অথবা আলুর জমিতে ধনে চাষ করে থাকেন। 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

ধনে চাষের জন্য জমিতে চার থেকে ছয়বার ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে মাটি 
ঝুরঝুরে কর, আগাছা! তোল! এবং প্রতি একরে অন্তত ৪ টন গোবর বা কম্পোষ্ট 
সার দেওয়। দরকার । একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮ কেজি ফসফেট ও 
৮ কেজি পটাশ দিন। শেষ চাষের আগে ফসফেট ও পটাঁশ সার ছড়িয়ে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। সেচের সুবিধার জন্য জমিকে কয়েকটি ছোট ছোট 
খণ্ডে ভাগ করুন। 


বসুন্ধরা £ ত্রিংশ বর্ষ ঃ এম-৮ম সংখ্যা 


বীজ বোন! 

প্রতি একরে ৪ কেজি বীজের প্রয়োজন। বোনার আগে পারাঘটিত ওষুধে 
বীজ শোধন করে নিন। ঘসে ঘসে বীজগুলিকে ছু টুকরে! করে বীজ বোন! 

“যস্ত্রের সাহায্যে ২৫ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) দূরে সারিতে বীজ বুন্ুন। সারিতে 

বীজ বোন! হলে চাক! বিদে চালিয়ে আগাছা দমন ও পরিচর্যার সুবিধা হবে। 
সারির মধ্যে ১৫ সে,মি, (৬ ইঞ্চি) দূরত্বে ৩ থেকে ৪টি চার! রেখে বাঁকিগুলি তুলে 
বিক্রি করে দিন। 
সেচ 

যদিও বিন! সেচে ধনের চাষ কর! হয়ে থাকে তবু সেচ দিয়ে চায কর! হলে 
প্রচুর ফলন পাওয়! যায়। বীজ বোনার তিন চার দিন পরে প্রথম সেচ দিন। 
তারপর প্রয়োজন মত ৭ থেকে ১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। ফুল আসার মুখে 
একর পিছু ৮ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিয়ে সেচ দিন। 
রোগ ও পোকা দমন 

রোগের আক্রমণ দেখ! দিলে তাম! অথবা দস্ত! ঘটিত রোগনাশক ওষুধ প্রতি 
লিটার জলে যথাক্রমে ৪ ও ২ গ্রাম হিসাবে গুলে ১৫ দিন অন্তর দুই থেকে তিন 
বারস্প্রেকরুন। 

পাউডারি মিলডিউ এর জন্য ৫% গন্ধক গুড়ো! একর পিছু ১২ কেজি হারে 
ফুল আসার সময় এবং তার ১০ থেকে ১৫ দিন পরে পুনরায় ছড়িয়ে দিন অথবা : 
আধ গ্রাম ক্রোটোনেট জাতীয় ওষুধ (ক্যারাথেন, ডাইনোক্যাপ, মিলডেক্স ইত্যাদি) 
কিংব! মোরেস্টন ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর দুই 
থেকে তিন বার স্প্রেকরুন। 

পোকার আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতি লিটার জলে এক মিলিলিটার মিথাইল 
ডিমেটন ( মেটাসিসটক্স ) বা ডাইমিথয়েট ( রোগর-৩০ ) অথবা আধ মিলি লিটার 
ফসফোমিডন ( ডিমেক্রন ১০০ ) গুলে প্রয়োজন মত স্প্রে করুন । 
ফসল তোল! ও ফলন 

১০০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ধনে পাকে । তখন দান! সবুজ থাকলেও গাছ 
তুলে আঁটি বেঁধে ছায়ায় শুকিয়ে নিন। শুকিয়ে যাওয়ার পর চাঁতালে ছড়িয়ে গরু 
অথবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করুন। 

সেচ সেবিত ফসলে একর পিছু মোটামুটি ৮০* কেজি এবং অসেচ এলাকায় 
৩০০ কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়! যায় । ভালভাবে রোদে শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে 
করে বস্তায় ভরে রাখুন। 


| ৮" ৫৬ 
Ke 
th, ন 


বসুন্ধরা $ কার্তিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ 
কালোজিরের চাষ 


ইদানীং পশ্চিমবাংলার কৃষকদের মসলা! চাষে নজর পড়েছে। উত্তর ২৪-পরগণ 
নদীয়া, মুশিদাবাদ। হুগলী ও বর্ধমানের অনেকে কালোজিরে চাষ করে বেশ ভাল 
ফলন পেয়েছেন। গত রবি মরন্মে ব্যাপক এলাকায় কালোজিরে চাষ হয়েছে। 
জমি | 

জল ন! দাড়ায় এমন উচু ও মাঝারি জমিতে কালে!জিরের চাষ ভাল হয় । 
দো-আঁশ ও বেলে দো-আশ হালক! মাটিই কালোজিরে চাষের পক্ষে উপযুক্ত । 
আবহাওয়া 

শুঁকনে ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এর চাষ ভাল হয়। রোদ ঝলমলে দিন এবং 
বেশ কনকনে শীতে বেশী ফলন পাওয়া যায়। ফুল ফোটার মুখে বৃষ্টি হলে ফলন 
কমে যায়। তবে; দান! হওয়ার পর ছু এক পশল। বৃষ্টিতে উপকার হতে পারে। 
কুয়াশ! সহা করতে পারলেও মেঘলা আবহাওয়ায় কালোজিরে গাছে রোগ-পোকার 
আক্রমণ হতে দেখা যায়। | 
চাষের সময় 

কাতিকের প্রথম থেকে অস্ানের মাঝামাঝি পর্যস্ত কালোজিরের বীজ বৃহ্ুন। 
অস্ানে বুনতে যত দেরী হবে ফলনও তত কমে যাবে। ফাল্গুনের শেষ থেকে 
চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফসল ওঠে । 
জমি তৈরি 

মাটি ঝুরঝুরে করে নেবার জন্য ৭ থেকে ৮ বার বা তারও বেশী চাষ ও মই 
দিয়ে জমি একেবারে সমান করে নিন। শেষ বার হালকা মই চালিয়ে পরে বীজ 
বুহ্ুন। বীজ বোনার পর কয়েকবার ভারি মই চালিয়ে মাটি শক্ত করে চেপে দিন। 
সার 

জমি চাষের সময় একর প্রতি ৮ থেকে ১* টন গোবর বা কম্পোষ্ট ছড়িয়ে 
দিন। শেষ চাষের আগে একর প্রতি ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫ কেজি ফসফেট 
ও ১৫ কেজি পটাশ দিন। গাছের অবস্থা! বুঝে প্রয়োজন হলে বীজ বোনার 
৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে ও ফুল আসার আগে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ 
করুন। চাপান দেওয়ার পর সেচ দিন। পলি পড়ায় চর এলাকার জমিতে 
ক!লোজিরে চাষে গোবর বা কম্পোষ্ট না দিলেও চলবে । 


এক একর বোনার জন্য তিন কেজি বীজ লাগে । ২৪-_৩৬ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে, 


৫৭ 





বসুন্ধরা $ র্রিংশ বর্ষ 8 ৭ম-৮ম সংখ্যা 


জল ঝরিয়ে বীজ বুন্থুন। গাছ বের হতে ১৫-__২* দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। 
বাজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে এগ্রোসেন জি এন, সেরেসান ইত্যাদি যে 
কোন একটি পার! ঘটিত ওষুধ ভাল করে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 
পরিচর্যা 

ঠিকমত ‘জে!’ ন! থাকলে জমিতে হালকা! সেচ দিয়ে “জে এনে জমি তৈরি 
করুন। গাছগুলি ৫ সেঃমি (২ ইঞ্চি) মতো! বড় হলে ৩৫--৪০ দিনের মাথায় 
প্রথমবার হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছ! তুলে দেওয়া এবং ৫ থেকে ৭ সেমি (২ 
থেকে ৩ ইঞ্চি) অন্তর গাছ রেখে চার! পাতল! করে দিন। ৬০ দিনের মাথায় 
দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিন। 
সেচ 

প্রথম নিড়ানির পর, দ্বিতীয় নিড়ানির পর এবং ফুল আসার মুখে (৮০ থেকে 
৮৫ দিনে) সেচ দিন। এছাড়া দরকার হলে জমি তৈরির আগে সেচ দিতে হতে 
পারে। যে সব অঞ্চলে বেশী দিন জমিতে রস থাকে না সেখানে আরে! ছু একটি 
সেচের দরকার হতে পারে। চর এলাকায় সেচের প্রয়োজন কম । 
রোগ ও পোকা 

কালোজিরে চাষে চার! ঢলে পড়া রোগ এবং কাটুই ও ফল ছিদ্রকারী পোকার 
উপদ্রব দেখা যায়। ওষুধ প্রয়োগ করে রোগ-পোকার আক্রমণ দমন করা যেতে 
পারে। 
ফসল তোল৷ 

গাছ ও ফল হলদে ভাব হতে আরম্ভ করলে ফসল তোলা উচিত। গাছ 
উপড়ে গাদ! করে রাখতে হবে যাতে ফলগুলি ভিতরের দিকে থাকে। ৭ দ্বিন জাক 
দেওয়ার পর রোদ খাইয়ে ঝাড়াহ মাড়াই করে নিতে হবে। ভালভাবে চাষ কর! 
হলে একর প্রতি ৪ থেকে ৫ কুইণ্টাল ( ১* থেকে ১২ইমণ) কালোজিরের দান! 
পাওয়া যায়। 


লঙ্কার চাষ 


কাচ! ব! শুকনে। লঙ্কার ব্যবহার আমাদের সকলেরই জান! । অনেকে লঙ্ধাকে 
মরিচ বা ঝাল বলেন। লব রকম মাটিতেই লঙ্কার চাষ হতে দেখ! যায়। 


৫৮ 
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জাত 

কাচ! লঙ্ক! হিসাবে লূর্ঘমুখীর চাহিদা বেশগী। সুন্দরবনের সুন্দরী লঙ্কাও কীচা 
লঙ্কা! হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পাটনাই ও জন্ত্রর জাল! জাতের লঙ্কা কাচ! 
ও শুকনে| ছু রকম ভাবেই ব্যবহার করা চলে । পশ্চিম দিনাজপুরের লিতি ও 
সুলি দুটি সুখ্যাত শুকনো লঙ্কার জাত। 

ভারতীয় কৃষি গবেষণ! সংস্থা এন পি-৩৪, এন পি-৪১, এন পি-৪৬) এন পি-৫১ 
ইত্যাদি অধিক ফলনশীল জাতের লঙ্কা উদ্ভাবন করেছেন, সম্প্রাত কিছু সংকর 
জাতের লঙ্কাও বের করা হয়েছে। এন সি-৪, এন পি-৪৬, এ জাতের ছহ্বায় 
চোধি পোকার আক্রমণ কম হয়। 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

যদিও বারে! মাস লঙ্কা চাষ কর! হয়ে থাকে, তবুও শীতের লঙ্কা আযাঢ়- 
শ্রাবণ থেকে ভ্াদ্--আশ্বিন পর্যন্ত লাগান হয়। ফাল্তন--চৈত্রে গ্রীষ্মের লঙ্কা 
চাষ কর! হয়। লঙ্কা চাষের জমি ধূলোর মত করে তৈরি করতে হবে। একর 
পিছু ১* থেকে ২* টন গোবর বা কম্পোষ্ট সার জমি তৈরির সময় ছড়িয়ে দিন। 
রাসায়নিক সার হিসাবে প্রতি একরে ২৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৪ কেজি ফসফেট 
ও ১৪ কেজি পটাশ ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাবেন। 

শেষ চাষের আগে পুরে! ফসফেট ও পটাশ জমিতে ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে ভাল 
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করে মিশিয়ে দিন। চারা লাগানোর ৫০ দিন পরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন প্রথম” 
চাঁপান এবং ৭০ দিন পরে দ্বিতীয় চাপান হিসাবে আবার ১৪ ফেজি নাইট্রোজেন 
দিন। অনেকে কাচ! লঙ্কার জন্তা ছিটিয়ে বীজ বুনে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রথম 
চাপান দেওয়ার এক মাস বাদে দ্বিতীয় চাপান ফুল ধরার মুখে দিন। 
বীজতলা 

উচু বীজতলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর বা কশ্পো।ষ্ট ছড়িয়ে ছোট ছোট মাপের 
বীজতল। করুন। মোট ১০* বর্গমিটার জমিতে ১২০০ থেকে ১৫:০ গ্রাম বীজ 
বোন। দরকার | বীজ বোনা পর ঝুরে! মাটি অথবা কম্পোষ্ট ছড়িয়ে আলতো- 
ভাবে চেপে দিন। শ্রাবণ-ভাদ্রে বীজতলায় বীজ বোনার পর ভাঙ্র-আশ্বিনে চার! 
লাগান হয়। এ সময় বীজতলা কে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা দরকার । বীজতলার 
চারপাশে বি-এইচ-লি ১০% গুড়ে! ছড়িয়ে দিন। ঢলে পড়া অথবা গোড়। পচ! 
রোগ প্রতিরোধের জন্য শোধন করে বীঞ্জ বোন! ছাড়াও দস্ত।ঘটিত ওষুধ কিংব! 
ক্যাপটান (৮৩%) প্রয়োজন বুঝে স্প্রে করুন। বীজ্জতলায় সেচ দিন'। 


চারা লাগান 

আশ্বিন থেকে কাতিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যস্ত ৪০ থেকে ৪৫ দিনের চার! বসান। 
চার! বসানর পর বৃষ্টি হলে ভাল, না হলে পরদিন হালক! সেচ দিন। ৪৫ থেকে 
৬০ সে,মি, (১৮ থেকে ২৪ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে ও ছুটি সারির মধ্যে একই দূরত্বে 
চার! বসান। 
পরিচর্যা 

লঞ্ধার সারিতে চাক! বিদে চালিয়ে আগাছ। দমন, মাটি আলগা কর! ইত্যাদি 
কাজ প্রতি সপ্তাহে অস্ত একবার করুন । কোন চার! মরে গেলে প্রথম সপ্যাহের 
মধো সেখানে নতুন চার! বসান। 

প্রথম চাপান সার দেওয়ায় আগে অহশ্যই হাত নিড়ালির প্রয়োজনম। রোগ- 
পোকার আক্রমণ হলে প্রতিযেধক বাবস্ক। গ্রহণ করুন। 
সেচ 

প্রয়োজন বুঝে সেচ দিন। শুকনে| দিনে সগ্াহে একবার সেচের দরফার 
হতে পারে। প্রতিবারে সেচের পর ফুল আগার আগে৷ পহস্ত চাক! হিদে চালিয়ে 
মাটির চট! ভেঙ্গে দিন। 
রোগ পোকার প্রতিকার 

ঢলে পড়া রোগ দমনের জধ্য '১৫% জিনেব অথবা ০'২৫% কপার অক্ষি 
ক্লোরাইড (যেমন ফাইটোলান ) দ্রবণ চার! বসানর একমাস বাদে তিন লপ্থাহ 
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অন্তর স্প্রে করুন। মিথাইল ডিমেটন ( যেমন মেটাসিসটক্স-২৫ ) ব| ডিমেথোয়েট 
(যেমন রোগর-৩* ) বা ম্যালাধিয়ন-৫০ কুটে রোগ'যাতে ন! ছড়ায় তারজগ্ প্রতি 
লিট।র জলে এক মি,লি, অথব! ফসফোমিডান (যেমন ডিমেক্রন) ₹ মি)লি, প্রতি 
লিটার জলে গুলে চারা বসানর একমাস বাদে তিন সপ্তাহ অন্তর স্প্রে করুন| চোবি 
পোকার আক্রমণ দমন করতেও এই ওষুধ কার্যকর । রোগ'ক্রাস্ত গাছ নিয়মিত 
তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। 
' ফসল তোলা 

চার! বসানর ৬* দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে এবং ৭৫ দিনে ফল পাকতে 
শুরু করে। মোটামুটি ছয়বার গাছ থেকে জক্কা, তোল! যায়। প্রথম ছুবার 
কাচ! লঙ্কা এবং বাকি চারবার শুকনে! লঙ্কা হিসাবে তোলা হয়ে থাকে। শুকনে! 
লঙ্ক। তৈরির জন্ত ৭ থেকে ১* দিন চাটাই অথবা চাতালে ভাল করে শুকিয়ে নিন। 
প্রতি এক্করে ৪০০ থেকে ৮০০ কেজি শুকনে! লক্ক। এবং ১২০* থেকে ২৪০০ কেজি 
কাচা লঙ্ক। পাওয়! যায়। 





| অধিক 


০ ভডনদ গমবীজ। 
প্রতি বছরের স্তায় এবারও হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তরাই অঞ্চল 
হইতে নিজস্ব তত্বাবধানে উৎপাদন করিয়! উৎকৃষ্ট সোনালিক! 
গমবীজ আমদানী করিয়াছি। ২০ কেজি ও ৪ কেজি সুদৃশ্য 
কাপড় প্যাকেটে এম এস সি মার্কা গমবীজ পাওয়! যাইতেছে। 
সত্বর যোগাযোগ করুন। 
স্ব লাহ এত ০্কাহ, 


৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা - ১ 
ফোন £ ২২ - ৬২০৭ 
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সারের মাঝে সেরা সার, | রি রঃ 
সোনা সার ও রাজা সার । | প্রা“ 
সব রকম ফসলের জন্য জমির 
দরকার ভালো সার। উচিত মান্তায়। 
সোনা-রাজা সারে শতকরা ২৫ ও ২০"৬ ভাগ 
নাইট্রোজেন আছে । জমির খাদ্য । 
অনেক বেশী ফলন, বার বার পেতে হলে ॥ 
ব্যবহার করুন সোনা-রাজা সার 1/ 
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ন্ষিস্পেক্ঘ সংন্বাল (৯০) 
ক্ৃহ্দি ও জ্নম্মটি শউক্জন্মন্ম বিভাগ 


বহুদ্ধরার আশ্বিন সংখ্যায় এ রাজ্যে বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া! 
হয়েছে। এই সংখ্যায় আলুর উৎপাদন ও সেই উৎপাদন বাঁড়াবার জগ্ঘা কি কর! হচ্ছে সে সম্বন্ধে 
কিছু তথ্য রাখা হলো। 

আলু একটি অর্থকরী ফসল। এর চাষে খরচ আছে, কিন্তু ভাল জাত বেছে নিয়ে ঠিকমত 
চাষ করতে পারলে এর থেকে যে লাভ হয় চাষীকে বলে দিতে হবে না। এ বছর দারুণ প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ে কৃষকদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে। আমন ফসল কতটা! কে ঘরে তুলতে পারবেন তা এখন 
বল! যাচ্ছে না। খানের দারুণ অভাবের মধ্যে এ রাজ্যকে এ বছর পড়তে হবে। এই অভাব 
মেটানোর জন্য রবি মরস্ুমে চাষের ওপর আমাদের অনেকটা নির্ভর করতে হবে। আলু চাষের 
মরন্থম এখন। এর ভাল ফলন তুলতে পারলে অনেকটা সুবিধা হবে। ভাল ফলনের জন্ত 
দরকার উৎকৃষ্ট জাতের বীজ। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর আলু চাষের মরসুমে উৎকৃষ্ট মানের বীজের জন্য হাহাকার পড়ে হায়। 
কিছু ব্যবসায়ী পাঞ্জাব, হরিয়ান!, ছিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ থেকে আলুবীজ আমদানী করে 
বিক্রি করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময়েই এই বীজের মান ভাল থাকে ন|। তাই উন্নত প্রথায় 
চাষ করেও ফলাফল সব সময়ে আশাগ্রদ হয় না। কৃষকের চাহিদামত বীজ যাতে এই রাজ্য 
থেকেই সরবরাহ কর! হয় সেজন্য সরকার চিন্তা করছেন। এরজন্য দরকার উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন 
করার জগ্ত আধুনিক গবেষণার পর্যাপ্ত স্থযোগ। কিন্তু এর কোন ব্যবস্থ। আগে.না থাকায় 
খুবই অন্থবিধ! হচ্ছিল। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাজ্যস্তরে একটি কৃষি খামার থাকা 
একাস্ত প্রয়োজন। এ ধরনের একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মেদিনীপুর জেলায় উপজাতি অধ্যুষিত 
অঞ্চলে আনন্দপুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি নেওয়া হয়েছে । এবং খামারের কাজও সুরু হয়েছে। 


৬৩ 





কারণ, খাইমেট ১০-জি অপরিসীম ক্ষতির হাত (থেকে এমনকি পোকা- 
মাকড ও কীটপতঙ্গের আক্রমণের আগেই আপনার ফসল রক্ষা! করার 
অপরিহার্য মূলে প্রবেশ করার পক্ষপাতী । 

থাই নেট ১০-জি ফসলে পাবার করলে আপনি একাধারে পাচ্ছেন 
গ।ছেব সবাঙ্গবাহী, স্পশজনিত বাখু বা ধোযাবাহিত ক্রিয়।ন অদ্বিতীয় 
সমাৱেশ । তাতে গাহি শালার জালা পাওয়৷ ঘাৱ বু দিন ধরে একনাগাড়ে 
৩-তাবে শ্বরক্ষা। কলে এত দর লাভ তয় যে, প্রচলিত কীটনাশক বার- 
বার বাবহার কবলে যে ফল ঠবধাইমেট ১০-জ্রি একবার প্রয়োগ কবালই 
সেই কল পাঞযা যায । 

অভাজ্জবীণ সবাক্বাহী ।সিস্টেব্ৰিক। ক্রিয়ার দকণ প্র তকৃল 
আহা ওয়াব ফাল খাইমেট ১০-ভি'র শি নষ্ট হয়না আর 
সম্পণ বদিত গানগাস্থবায এব আবি: (থকে যায না। 
১০টির€ শশী দশ থাইমেট ১+-জ্রি লড় দিন ধৱে সাপক 
ভাবে ববহাৱ করবা চাচ্ছে এৱ' কম খরচে শল্সা উতপাননের 
জন৷ চাষীদের একমত উপায় ও কীটপন্ড্চের সমস্যার 
একটিই সমাধান হলো--খাইমেট ১০-জি। 

সারনাফিভ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দু? 
কৰি (বস্তা. ‘dh 


পলো; ৰ ৰা ৫১৬, ধোকা 8, ৯৯৫ 


' 
প্রতিটি চার্ঘীর নির্ভরযোগ্য সহায় (0113855881৭ 


+ জী 88811 11877 ml American Cyvansmld 017875৯8578. New Jose. USA 






পোকামাকড়-বিহীন এব! কীটনাশক 


৬ নুভান একমাত্র কীটনাশক য! 
পৌক!গুলিকে সংগে সংগেই মেরে ফেলে 
এবং তাড়াতাড়ি বাস্পীভূত হয় বলে বিষের 
অবশিষ্টাংশ থেকে যায় না। এমনকি ০০০৯৯, 
ফসল তোলার ২৪ ঘণ্টা আগে ৪ 
নিরাপদে ব্যবহার করা যাঁয়। £ 

৯ নুভান পোকামাকড়ের উপর ৯৯, 
তিনভাবে যথা-পপর্শঘটিত, ধু্রঘটিত ও 
পাকপ্ছলী, গঠনশীল ক্রিয়ার কাজ করে। 


নুভান শাকসজী- 
চাষীদের খুব পছন্দ 


৪/$-//0015130 





" রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ বন্ুদ্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৫ : 


কম খরচে বেশী জল 






সাল্লশ চলাটে (ডিজেল) 


& পরীক্ষা ও মেরামতীর জনা ৩ পাল্দের সঙ্গে ডিজেল ইজিনটি 













সহজেই খোলা ও লাগানো যায় ৷৷ সরাসরি যুক্ত ৷৷ 9 
6 রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নামযান্র ৷ +০ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ ও সঙ \১ পার্টি. 
৬ উৎকৃষ্ট যন্ত।ংশ দিয়ে তৈরী ॥ বিডির ঝাফ কক ক অনুমোদিত ॥ ১৪ 


ঞ সহজে বহন ও বাবহারযোগ। ৷৷ 


তিনবার সাভিস ৫ 
পাওয়াযায়! 


বিশদ বিবরণের জন্যে খোগাখোগ করুন £ 


ওয়েস্ট বেঙ্গল আঘাগ্রো-ইওাস্টিজ কপোরেশন লিঃ 
(একটি সরকারী সংস্থা) 
২৩ হি, নেতাজী সম্ভাষ রোড, কলিকাত।-৭০০ ০০১, কোন $ ২২-২৩৯৪ শ্যাম £ AGRINPUT 


(কৃষি তথ্য সংস্থা কৰ্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 











সম্পাদকীয় 
চেনা গ্রাম $ অচেনা ছবি :.. 
শান্তি কমার মিল 
বনবিহারী তক্লবতী' 
নাটক শেষ/নাউক সুরু (কবিতা) 
চিদানন্দ গোস্থামী 
গমের শয়, ফ্যালাঘাস 
দীনেন্দ, শেখর পাল 
কৃষকের উৎসব 
ডঃ দুলাল চৌধুরী 
বোসিয়া বিলে প্রত্যাশা 
মণিরুল ইসলাম 
দার্জিলিঙের বড় এলাচ 


মুগের চাষ 
বিশেষ সংবাদ (১১) 


সম্পাদন! উপদেষ্ঠা পর্ষদ 


বিষ,পদ মণ্ডল, কৃমি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ভবতোষ পাল, অপর কৃষি অধিকর্তা ( সাধারণ ) 
১২ ডঃ দেবরত মুখাজী’, অপর কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণা ) 
অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প ), কৃষি ও সমচ্ট্টি 
১৩-১৬ উন্নয়ন বিভাগ 
কিরল্ময় দত্ত, যুগৃম ক্কষি অধিকর্তা ( বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প ) 
ডঃ সুনীল কুমার সেনগুপ্ত, মৃথ্য প্রচার ও জনসংযোগ 


১৭-২১ 


আধিকারিক, কৃষি অধিকার 


বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর ) 


২২-২৪ সুজেখ। ঘোষ, সম্পাদিকা 


চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


২৫-২৭ প্রধান সম্পাদক 
বিষ্ণ,পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 








* কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-ডথ্য 
সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত 








॥ 
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আমাদের মত গাছপালার প্রাণ আছে । 
তাই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আছে 
খাদ্যক্ধও | 


গাছপালার স্বাভাবিক বাড় ও প্রচ্টির 


জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন ' 


তবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ 
এই তিনটিই বেশী পরিমাণে দরকার । 
তাই এদের বলা হয় “মূখ্য উপাদান । 
এই তিনটি উপাদানের সব ক'টির জনাহ 
গাছপাল৷কে সাধারণত মাছি অথবা 
সারের ওপর নির্ভর করতে হয়া। তবে 
এদের কোনটার চাহিদাই সব ফসলের 


গনী 





প্রার্থনীয় 






টি ৯ 


নীরা ra 
৬ ৪৬৯: 





৷ জারত-জার্সান 
||| খন) সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প 


১২বি, রাসেল ফুহ্ীট, কলিকাপ্তা-৭০০ ০৭১, 
ফোন নং £ ২১২ 


বেলায় এক নয়া । আবার সব জমিতেও 
এরা একই মাত্রায় থাকে না। কখনও বা 
একই জমিতেও থাকে আশমান-জমিন 
ফারাক ৷ স্বভাবতই সার প্রয়োগের মানা 
গ্রোপরিভাবে নির্ভর করে মাটির 
গুণাগণের ওপর । 


মাটির এই গুণাওণের ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়োগই হচ্ছে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের মূল চাবিকাঠি । মাটির 
গুণাগুণ জানার সহজ উপায় মাটির 
নমুনা পরীক্ষ। করিয়ে নেওয়া । এতে 
লাভ অনেক । সারের অপচয় ও কম 
ফলনের আশংকা কমবে। সুনিশ্চিত হবে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ । 


তাই মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর 
জানবার জন্য সরাসরি আপনার এলাকায় 
“ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের” 
কর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও 
বিনামূল্যে মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়ে 


মন । 
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পশ্চিমবাংলায় সৃষ্টিনাশী বন্যার্ধি তাগুবলীল!র মর্মস্বদর অভিনয় 
ঘটেছিল আশ্বিনকাতিকে । এখন মাঘ । সর্বনাশা হন্তার নাশক 
কার্খের ইতিকথার ম্মরণ এই মাঘে এক অর্থে অপ্রাসঙ্গিক । তবু 
স্মরণ করছি, অন্য অর্থে প্রাসঙ্গিক বলেই ৷ প্রাসঙ্গিক এই জন্তোই 
যে, যে সময় বন্যার করাল থাবা এ রাজ্যের হৃংপিণ্ডে পড়েছিল, 
সে সময় বাংলার মাঠ থেকে খরিফ মরসুমের এক বিরাট শস্য 
সম্পদ প্রায় প্রস্তত হয়ে ঘরে ওঠার জন্যে দিন গুনছিল। এবং 
সেই সম্পদেরই বিপুল সর্বনাশ ঘটেছে। এবং রাজোর সার! 
বছরের ক্ষুধ! মেটাবার বৃহত্তম অবদানও এ খরিফ শস্তেরই। সেই 
| সর্বাত্মক শস্তহানির ফলে যে বক্র কুটিল সঙ্কট এক মারাত্মক রূপ- 
সজ্জায় আমাদের সামনে থাব! তুলে দীড়িয়ে তাকে দমন করে 
| আমাদের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে হবে! আর তার জন্তে যে 
| কর্তব্যটি একান্তই প্রধান তা হোল রবি-গ্রীক্ম মরস্থমের শস্য সম্পদ 
বাড়িয়ে তোল1। স্বচ্ছ করে বললে এই দীড়ায় যে, বন্যার ফলে 
| খরিফের শস্তাহানি সম্পদ ক্ষয়কে পূরণ করতে হবে আমাদের রবি- 
গ্রীষ্মের শস্ত দিয়ে। অর্থাৎ বন্যা! আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছে ; আমরা 
| খরিফের দুর্গ হারিয়েছি। রবি-গ্রীত্মের ফসলের দুর্গে আমর! বিজয়ের 
নিশান উড়িয়ে দেব। 

তার জন্তে যুদ্ধায়োজনেও আমর! গুস্তত হয়েছি। গত বছরের 
আলোচ্য মরস্থমে ৪৫ লক্ষ একরে ফসল তোলার বদলে আমর! লক্ষ 
নিয়েছি ৬১ লক্ষ একরে খাগ্যশস্য ও প্রধান ফল তোলার । গম, 
বোৌরোধান ও ডালশস্তের বাড়তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে 
৯ লক্ষ মেট্রিক টনের। তাছাড়া আলু, তৈলবীজ ইত্যাদির ফলনের 
লক্ষামাত্রাও শতকর। প্রায় ৪* ভাগ বাড়ালো হয়েছে। 

শুধু লক্ষ্যমাত্রা বাঁড়ানোই যথেষ্ট নয়। রাজ্য সরকার কৃষক ও 
কৃষির স্বার্থে বিবিধ ফলপ্রস্থ প্রকল্প ও কার্যসূচী নিয়েছে। মিনিকিট 
কার্যক্রম, বৌরোধানের যৌথ বীজতলা, ক্ষুদ্রসেচের সুযোগ সৃষ্টি, 
বিভিন্ন খণ ও অনুদান, শস্ত রক্ষার কার্যক্রম ইত্যাদি তারমধ্যে উল্লেখ্য 

প্রকৃতির পীড়ন, অর্থ নৈতিক অভাব ইত্যাদি যাবতীয় প্রতিকূলতার 
মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের সহিষ্ণুতা, উদ্ভাম, মনোবল ও শক্তির 
খ্যাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো বটে । সরকারী সহযোগিতার ) 





বন্ুদ্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 

মধ্য দিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে একক ও গোষ্ঠীগত 
উদ্যোগে ও উৎসাহে এ রাজ্যের কৃষক রবি-গ্রীক্মের 
কৃষিতে চূড়ান্ত আত্মনিয়োগ করেছেন--সর্ধোচ্চ 
ফলন পেতে প্রয়াসী হয়েছেন। হয়ত এ 


শতাব্দীর নতুন ইতিহাস জন্ম নেবে-_শতাব্দীর 


অভিনব প্রলয়ঙ্করী বন্যার আশ্চর্য জবাব দিয়েছেন 
পশ্চিমবাংলার কৃষক রবি-গ্রীষ্মেরে আশ্চর্য 
সছ্বাবহারে চূড়ান্ত ফসল তুলে নিয়ে। আগামী 
দিনে এ সংবাদ হয়ত এক অনুপ্রেরণার ইতিহাসই 
হয়ে থাকবে। 

রবি-গ্রীষ্ম মরসুমে শস্তের মাঠে খেল! 
শেষের পাল! এই মাঘেই প্রায়। ধৈর্য, অভিজ্ঞতা, 
উদ্যম আর অক্লান্ত শ্রমে যে ফসল,সমৃদ্ধ করেছেন 
কৃষকর! তিলে তিলে, তার ঘরে ওঠার দিন 
আসন্ন। গম কাট! হবে, ক্রমে বোরোধান 


তোলা হবে। এই শস্ত রক্ষার পর্যায় বলাবাহুল্য 
খুবই উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ সময় শস্য রক্ষার 
ব্যাপারে রোগ পোকা দমনে প্রয়োজনমত ওষুধ 
দিতে হবে। বোরোর বেলাতেও তাই। এর 
মধ্যে গমের ক্ষেতে ফেলাঘাস ও বুনে! জই 
দেখতে পেলেই সাবধানে তুলে ফেলতে হবে। তা 
নইলে গমের ফসলে ক্ষতিকর বীজ মিশে যাবে। 
কৃষকর। যদি গমের বীজ সংরক্ষণ করেন, তাহলে 
সেই সংরক্ষিত বীজে আপত্তিকর ও ক্ষতিকর 
ফেলাঘাসের বীজ মিশে থেকে ফসলের সর্ধনাঁশ 
ঘটাবে। সর্বশেষ কথা এই যে, প্রাকৃতিক এক 
রোষের মোকাবিল! করতে আমর! যে রবি-গ্রীন্ম 
ফসলকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চাইছি, তার পূর্ণতা 
এবং সিদ্ধির পথে যেন কোনে! রন্ক্রপথেই তিল- 
মাত্র ব্যর্থতা! না আসে। 


নাতনী প্রায় নাচের ভঙ্গীতে দাদুর ঘরে 
কে বলল, জানে! দাদু, আজ না প্রোফেসার এক 
নতুন. ধরণের কথোপকথন লিখে নিয়ে যেতে 
বলেছেন। একজন কৃষক ও মুটের মধ্যে কল্পিত 
কথোপকথন। দাদু ঈষৎ মুখ তুলে বলেন, সে 
কিদ্িদি? তুই বোধ হয় ভুল শুনেছিস, কৃষক 
ও জনমজুর হবে। আজকাল জন্মঙ্জুরি নিয়ে 
আন্দোলন হচ্ছে তে? নাতনী ঘাড় নাড়ে, না, 
দাছু, প্রেফেস।র মুটে বলেছেন। কেন কৃষকর! 
মুটে নিয়ে হাটে যায় না|? হু, দাছু স্বীকার 
করেন, ত! যায় বটে। তা দিদি তুই কী করে 
লিখবি? তুই কৃষক দেখেছিস্‌? বাঃ, খিলখিল 
করে হেসে ওঠে নাতনী, কৃষক দেখিনি? এই 
তে বাঁগীদ1। বাপীদাই রয়েছে হাতের কাছে, 
কৃষক ৷ বাপীদ। আজ আসবে। 
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শাস্তিকুমার মিত্র 


কে বাগী দাদুর কণ্ঠে কিছুটা ব! বিস্ময় । 
ঘাড় নাড়েন তিনি, তারপর মৃতু স্বরে বলেন, তা 
বলতে পারিস্। তবে কিনা দিদি, বাপী বাবু 
কৃষক । বাবু কৃষকর। কি হাটে সবজি বিক্রি 
করতে যায়? নাতনীর সপ্রতিভ উত্তর, আহ! ! 
যাওয়ালেই যায় । আর ন! গেলেই বা দু চারটে 
গ্রাম্য কথা কি আর বাপীদ1 বলতে পারবে না? 
তাতেই মাৎ করে দেবে! দাছু নাতনীর উৎসাহে 
আর বাগড়া দেন না, বরং সায়ই দেন, বেশ, 
বেশ। বাপীও তার এক নাতি । গ্রামেই বাড়ি । 


1] তার বাপের কিছু জমি জায়গ! আছে। ত! 


ছোকরা লেখাপড়া শিখে একরকম গঁ! ছেড়েই 
দিয়েছে । ওকে কৃষক ধরতে হলে__ ৷ দাদুর 
স্মৃতিপটে তখন হুগলি জেলার একটি গ্রামের 
অনেক ছবির আনাগোন!। 


বন্ুন্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখা! 


কল্পিত কথোপকথন প্রসঙ্গে এ কাহিনী কিন্ত 
আদৌ অসত্য নয়। পাত্র পাত্রী নির্ভেজাল। 
একটি মফঃম্বল শহর ঘটনাস্থল। অধ্যাপকের 
নির্দেশও সত্য । তবে নাতনী তে গ্রাম কাকে 
বলে জানেই না। শহর প্রিয় বাপী গ্রামে 
অচেনা না হতে পারে, কিন্ত আজকের গ্রাম কি 
তারই খুব চেন? আর দাদু ? দাদুর গ্রাম, যা 
আজও তাঁর স্মৃতিতে ভাস্বর, সেই গ্রাম কি 
তেমনি আছে? বর্তমানে শহরে ‘প্রবাসী’, এক 
প্রোঁঢ় মান্থুষের কাছে প্রশ্নটি তুলেছিলাম। তিনি 
বেশ ক'বছর আর গাঁয়ে যাননি। তবে যতদূর 
সম্ভব সব কিছুর খবর রাখেন। কৃষি, গ্রাম্য 
সমাজ ইত্যাদি নিয়ে মোটামুটি পড়াশোনা! করেন । 
তিনি হেসে বলেছেন, ওহে, তুমি ঠিক বলেছে! । 
তবে কিন! এই শরতে গায়ে পুজোয় ঢাকে কাটি 
পড়লেই; শিউলি পথে শ্বেত চাদর বিছিয়ে ঝরতে 
থাকলেই এ গাঁয়ে আর পুরোণে! গায়ে কোনও 
তফাৎ থাকে না। তোমাদের খবরের কাগজের 
ভাষায় ভাবগত সম্মিলন, সাযুজ্য ঘটে যায়। 
তা না হলে গ্রাম আর গ্রামই থাকতো না, শহর 
বনে যেতে।। এ যে তোমর! লেখ ন1, কলকাতা 
আছে কলকাতাতেই, এও তেমনি গ্রাম আছে 
গ্রথমেই। চিরন্তন গ্রাম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
না? “পারিলে না তবু পারিলে ন!। চির শূণ্য 
করিতে ভূবন মম'। 

তা প্রৌঢ়, শ্রদ্ধেয় মানুষটি ভুল বলেননি। 
এক, ছুর্গোৎসবের দর্পণেই যদি গঁ-ঘরকে গত 
চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের পটক্ষেপে দেখ! যায়, কল্পন! 
কর! যায়, কী দেখব? নিশ্চয়ই উৎসবের ধাচ 
পাণ্টেছে, ধারা পাণ্টেছে, কিন্ত কোথায় যেন 
গ্রামের শ্যামল ছৌয়াটুকু তেমনি অগ্নান রয়েছে। 


৬ 


পূজ। আয়োজনে শহরের ছোয়! অনেক বেড়েছে, 
প্রতিমার ঢংও ভিন্ন । মাইকের প্রচলনও প্রচুর, 
কিন্তু তাহলেও পৃজা্থীরা মাঠের আলপথ ধরে 
যখন হাটেন, তখন হৈমস্তিক ধানের দোলাই 
দেখেন। তবু বলব; এটুকুই তার গ্রামীণ পরিচয়, 
নচেৎ চেন! গ্রামও আজ অচেনা ল।গে। কেবল 
কি অবয়বে বদল? না, গ্রকৃতিতেও, স্বভাবেও। 
কালে জমিদারি গিয়েছে, প্রাক্তন জমিদাররাও 
গঁ। ছেড়েছেন। ভাঙ্গা রাজবাড়ি আজ মিউজিয়াম- 
সামগ্রীর মতো । ১৯৬৫--৬৬ থেকে উন্নত 
চাষাবাদ চালু। তার কল্যাণে গায়ে নয়! সঙ্গতি- 
বানদের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু অগ্যদিকেও 
আলম, পাচু, বসির, শ্রীমস্তর! ভূমিচ্যুত হয়ে 
ভূমিহীনদের গোষ্ঠী বাড়িয়েছেন। 

কিন্তু বদল এখানেই থেমে থাকেনি । সেই 
গরিব, দুর্বল মানুষজন আজ নতুন সাহস 
পেয়েছেন। পঞ্চায়েৎ তাদের বুকে বল দিয়েছে। 
কিন্তু না) আমি তো! কার্কারণ বিশ্লেষণ করতে 
বসিনি, আমি ছবি আকতেই চাই-__ বদলের ছবি, 
রূপাস্তরের ছবি। তা আকব বললেই কি আর 
আকা যায়? 

কিন্তু ওকথ! যাক। শরৎচন্দ্রের দেনাপাঁওন। 
পড়ছিলাম। হঠাৎ ক’টা লাইনে চোখ আটকে 
গেল। সাগরদের কথা হচ্ছে । ‘একদিন সকলেই 
ইহার! গৃহস্থ কৃষক ছিল ; কিন্তু আজ অধিকাংশই 
ভূমিহীন-_পরের ক্ষেতে মজুরী করিয়া বহু দুঃখে 
দিনপাত করে। সমস্ত জমিজম! হয় জনার্দন, না 
হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়। 
খাইয়াছে। এ সমস্যা কি আজকের সমস্যাও 
নয়? পাত্রপাত্রী হয়তো ভিন্ন, কিন্তু এ জমি 
গ্রাসের তো বিরাম নেই। তাহলে? বদলের 


কথ! যা বলেছি, ত! কি ভুল? না, ডুল নয়। 
আসলে বঞ্চনার বিরুদ্ধে আজ ব্যাপক প্রতিবাদ 
উঠছে। নতুনত্ব এখানেই । চোখে দেখ! কিছু 
ছবির কথাই বলি ন! কেন। বেশ ক'বছর 
আগে, অবশ্য তখন উন্নত চাষাবাদ এসে গিয়েছে, 
গ্রাম্য সমবায় সমিতির সাধারণ সভা বসেছে, 
একজন মাঝবয়সী আছুল গা মানুষ উঠে 
দাড়িয়েছেন। আমি রুইদাস পো, বলি কি অমুক 
বাবুকে লন না কেন ৷ অর্থাৎ রুইদাস কর্মকর্তা! 
নির্বাচনে একটি নাম প্রস্তাব করলেন। সেদিন 
শুনে চমকে উঠেছি। আর এবার, সা পঞ্চায়েৎ 
নির্বাচন হয়ে গিয়েছে, মুর্শিদাবাদে জঙ্গীপুরের 
দিকে এক সড়কের পাশে দাড়িয়েছি” এক তরুণ 
এলেন, হাঁ, রিক্সা চাল!) ত! নির্বাচনে জিতেছিঃ 
দেখি কী কর! যাঁয়। কিংবা! হাসখালির জেই 
মানুষটির কথা, আমি ঘোষ, দুধ বেচি। 
পঞ্চায়েতে কাজ করব বলেই তো! গিফ্েছি। না, 
বাবু বলে সম্বোধন করেননি ওর! কেউ । আমি 
আগেই বলেছি, আমি শুধু ছবি তুলে ধরছি, 
বিচার করতে বলিনি। একজন সমাজসেবী 
ব্ল্ছিলেন, হীনমন্যতা৷ বোধ কাটা ভাল, কিন্ত 
ব্যাপক শ্রদ্ধাহীনত! কি কাম্য? নিশ্চয়ই কাম্য 
নয়। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই, তবে এরও নান! 
দিক আছে। শ্রদ্ধ! পাওয়ার যোগাতারও ও" 
আছে। কিন্তু এ ভিন্ন প্রসঙ্গ । 

ছবি কি কম বদলেছে? বছর পনেরে! 
আগে একবার গিয়েছিলাম, আবার সেছিন 
গিয়েছি হুগলি জেলার পে!লবা;দ1দপুর অঞ্চলে। 
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স্মরণ আছে, আগে প্রাইভেট ট্যাক্সি চলতো । 
মটগার্ডে, পাদানিতে, পিছনে ঠাসা লোক নিয়ে 
ট্যাক্সি ঢুটতে|। ট্যাক্সি বয়র! বলতো, পক্ষীরাজ । 
এখন? পনেরো, বিশ মিনিট অন্তর দু রুটের 
বাস। পথে এপাশে ওপাশে শ্যালোঁ, ডিপ- 
টিউবওয়েল, আর এল আইও । স্থানীয় মানুষজন 
বলেছেন, এসব বছর সাত-আটের ব্যাপার । 
বিদ্যুৎ এসেছে । ছেলের! বেশি হারে স্কুলে 
যাঁচ্ছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগের অভ্যাস 
বেড়েছে। ভাদ্র মাসে এমনিতেই গাঁয়ে রোয়া 
সার! হলে মাঠগুলি সবুজ সবুজ দেখায়। তবু 
মনে হয়েছে, এ একট! আশা ও আশ্বাসের ছবি। 
ছুটে তিনটে চাষ হচ্ছে। কিষাণরা কাজ পাচ্ছে । 
দূরে একট! পাওয়ার টিলার চলছে। গাঁয়ে 
রেশন দোকান চালান, চাষ আছে, প্রণব শেঠ 
বলেছেন, কিন্তু এবার আউশ চাষ কম হল। 
পুইনানে সিকিভাগ হয়েছে। কেন? জন- 
মজুরদের নিয়ে সমস্যা । একজন প্রাক্তন শিক্ষক 
বলেছেন, ধানের দর পেলে কিষাণদেরই বা বেশি 
দেবে না কেন? মনে হয়েছে, বিছ্যৎ এসেছে, 
চাষে ঘটাপট! শুরু হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থ। 
ভাল হয়েছে, ফসল ফলন বেড়েছে কিন্তু বদল 
এখানেই থেমে থাকবে না, থাকছে না। কৃষি 
মজুর, ক্ষেত মজুরর! ম্যাষ্য প্রাপ্য চাইছেন। 
কোথাও পারস্পরিক শুভেচ্ছায় একটা নিষ্পত্তি 
হচ্ছে, কোথাও ব। বিরোধ ঘটছে। আসলে 
চেন গঁ আরও অচেনা ঠেকছে। গাঁ ব্দলাচ্ছেই, 
আরও ব্দলাবে। 










গোলা ভরে ধান ভুলতে হ'লে কীটপোকার 
সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী । ছালের সহ 
ধরনের কীটশোকাকে অতান্ত কাঠাকরী 







ভাবে ও কম খরচে নিয়নুশ করতে হ'লে 
বায়ারের দিয়লিখিত কীটনাশক বাৰযায় 
করুন, এগুলো জান্তর্জাতিক ক্ষেতে অতান্ত 
প্রভাবশালী ব'জে প্রমাণিত হক্ষেছেঃ 
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এসৰ কীটনাশক কী জাশ্চর্টাজনক ফলে দের 
তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন । 


ধানের সব কীটনাশক উপযুক্ত সময়ে, 
(| সাব্ধানতার সঙ্গে, প্রতোক পাকে প্রত 
পৃত্তিকার নির্েপ অনুষ্ধান্ী বাবার করুন 
(| আর দেখৃন-- ধানের ক্ষেতে কেমন চেউ 
খেলিয়ে ফসলের চারা অপূর্ব বাহার সৃষ্ট 
(6, | করেছে ' 
আরও বেলী জানবার জন্য আপমার 
বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করুন । 
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বনবিহারী চক্রবতী 


একট! কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, 
শস্তের সাম্প্রতিক দামে ফসলের খরচ উঠে 
আসে না। কেউ বলেন ন্যুনতম দাম বাড়াও, 
কেউ বলেন সারের দাম আরও কমাও। কিন্তু 
সারের ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত করে সারের খরচ 
আরও কমানে। যায় কিনা দেখলে কেমন হয়? 

পরিসংখ্যানবিদগণ বলেন হেক্টর পিছু সারের 
ব্যবহারে উন্নত দেশগুলি থেকে আমর! অনেক 
পিছিয়ে আছি। ঠিকই! সারের ব্যবহার 
আমাদের বাড়াতে হবে। বাড়িয়ে ফসল বেশী 
উৎপন্ন. করতে হবে। কিন্তু যে হারেই সার 
জমিতে ব্যবহার কর! হোক না কেন, তার 
কতট! কাজে লাগল; সেদিকে খেয়াল রাখ! 
উচিত নয় কি? 

যেমন ধরুন, সংসারের জন্য আমি চাল 
কিনলাম কিংবা ডাল কিনলাম। কিন্ত তার 
অপচয় যদি চলতেই থাকে, চাল ডাল কিনে ত 
কুলিয়ে ওঠ! যাবে ন।। সারের বেলায়ও সেকথা 
খাটে। বিশেষ করে জমির উর্বরতা যেখানে 
সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং যেমন তেমন ভাবে সার 
ব্যবহারে জমির উর্ধরতাঁও কমে যেতে পারে। 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক ( সদর )। 


ফসলের যতট! গ্রয়োজন ততটা নাইট্রোজেন হয়ত 
দিলাম; কিন্ত ফসফেট ব! পটাশ দিলাম না ব! কম 
দিলাম। এরকম ব্যাপার হামেশাই ঘটে। তার 
ফল কি দীড়াবে ? ফসল তার নাইট্রোজেন নেবে 
প্রযুক্ত সার থেকে, ফসফেট আর পটাশ নেবে 
জমি থেকে) জমি ফফফেট আর পটাশে কিন্তু 
দেউলে হয়ে গেল। কেবল তাই নয়, ফসল 
যখন তার প্রয়োজনের ফসফেট আর পটাশ 
পুরোট। জমি থেকে পায় না, পুরো নাইট্রে।জেনও 
সে খেতে পারবে না। ফল হবে সাংঘাতিক । 
ফলন যাবে কমে। নাইট্রোজেনের অপচয় হবে। 
কারণ বাড়তি নাইট্রোজেন পরের ফসলের জন্য 
পড়ে থাকবে না। নান! প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় ত! 
নাগালের খাইরে চলে যাবে। ক্রমাগত ফসফেট 
ও পটাশের ক্ষয় হেতু জমি হয়ে পড়বে দুল ৷ 
এখানেই আসে মাটি পরীক্ষার সার্থকত।। 
আপনার মাটি কিন্তু আগেভাগেই পরীক্ষ! করিয়ে 
নিন। মাটি পরীক্ষা করালে জানতে পারবেন, 
আপনার মাটিতে গাছের খাবার কোনটি কতট। 
রয়েছে, আর কতটা আপনাকে সারের মাধ্যমে 
দিতে হবে। এতে আপনার সুবিধা হলে, সার 
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বেশী বা কম দিয়ে ফেলবার অবকাশ নেই। বেশী 
দিলে আপনার লোকসান, কারণ গাঁটের কড়ি 
ছিতয় ফেনা! সার ফোন কাজে লাগল না! । কম 
দিলেও আপনার ক্ষতি, কারণ ফলন কম হবে। 
কেবল তাই নয়, মাটি পরীক্ষার ফল থেকে 
আপনি জানতে পারবেন আপনার জমি অগপ 
কিন!। অন্ত খুব বেশী হলে, যতই সার দিন ন! 
কেন, গাছের বাড় হবে না, ফলনও কম হবে। 
কারণ অল্প জমি খেকে ফসল খাবার টানতে 
পারে না। জমি অন্ন হলে স্থপারিশ মতে! 
আপনি সংশোধনের বাবস্থা! করতে পারবেন। 
পশ্চিমবাংলায় রাজা সরকারের চারটি মাটি 
বিষ্টেষণাগার রয়েছে । কলিকাতার টালিগঞ্জ, 
বর্ধমান, মালদহ আর মেদিনীপুরে । মাটির নমুন! 
নিয়ে এসব বিঙ্লেষণাগারে পাঠান। সরাসরি 
ডাকযোগে স্থপারিশ পাবেন। আবার আপনার 
এলাকার গ্রামসেবকের কাছেও নমুন! জমা দিতে 
পারেদ। তিনি আপনার হয়ে নমুনা বিশ্লেষণাগারে 
পাঠাবেন, আবার স্ুপারিশও তিনিই আনিয়ে 
দেবেন এবং আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। 
হিন্দুস্থান সার নিগমেরও ছুটি মাটি বিশ্লেষণা- 
গার রয়েছে দুর্গাপুর আর শিলিগুড়িতে । এছাড়! 
রাজ্য সরকার আর সার নিগম এবং ভারত-জার্ম!ন 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প-এর রয়েছে কয়েকটি 
ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা বিশ্লেষণাগার। আপনার গ্রামে 
শতাধিক নমুনা! জড়ো করে আপনার এলাকার 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিককে বলুন তিনিই 
ভ্রাম্যমান মৃত্তিক| বিশ্লেষণাগার আপনার গ্রামে 
আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। 
তবে, সঠিক স্পারিশ পেতে গেলে, মাটির 
নমুনাও সঠিক হওয়া চাই । যেমন তেমন ভাবে 
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মাটির নমুনা পাঠালে আপনার জমির জন্ সঠিক 
সুপারিশ পাবেন না। কাজেই প্রথমবার মাটির 
নমুন! নেবার জস্তা গ্রামসেবকের সাথে যোগাযোগ 
করুন। তিনিই হাতে কলমে আপনাকে বুঝিয়ে 
নেওয়ার মোদ্দা কথাগুল! হলে, আপনার জমি 
নমুনা! যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। বিভিন্ন 
অবস্থানের প্লটের জন্য আলাদ! আলাদ! নুন! 
হবে। একটি প্লটের দশ-বারোটি জায়গা! থেকে 
মাটির নমুল! নিতে হবে। নমুনাতে বাইরের 
কোন পদার্থ যাতে ন| মেশে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতে হবে। নমুন| ছায়ায় শুকাতে হবে। 
নতুন পলিথিন ব্যাগে ভরতে হবে। ব্যাগ 
ছিড়লে আপনার সব পরিশ্রমই পণুগ্রম ইবে। 
কাজেই ডবল ব্যাগ ব্যবহার করুন। লাখে লিখে 
দিন আপনায় ঠিকানা, জমির বিবরণ, আগে ফি 
কি ফসল বরা হয়েছিল। এখন কি ফসল 
করবেন, আগের ফসলে কি সার দিয়েছিলেন 
ইত্যাদি। 

এ তে! গেল মাটি পরীক্ষার কখা। আগাছা 
সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি? মনে রাখবেন, 
আপনি জমিতে যে সার দিলেন ত! যদি আগাছ! 
খেয়ে নেয়, তাহলে সে সারটুকু তো আর আপনার 
ফসল পেল না। তার মানেই ক্ষতি। আগাছা 
আরও নানাভাবে আপনার ফসলকে উত্যক্ত 
করবে। তাই জমি আগাছামুক্ত রাখুন। 

ধানের জমিতে যখন মূল সার দিচ্ছেন, তখন 
ব! তায় ঠিক পরে জমিতে যেন বেশী জল ন! 
থাকে। ইউরিয়! দেবার সময় যেন জমিতে জল 
একদম ন! দীড়ায়। এর পর ২৪--৪৮ ঘন্টা 
পরে সেচ দিন। 


ধানের চাপান সারে যদি ইউরিয়| ব্যবহার 
করেন তাহলে আগের দিন তাকে মাটির সাথে 
মিশিয়ে রাখুন। এক ভাগ ইউরিয়ার সাথে ৫--১০ 
ভাগ মাটি মিশান। ২৪ ঘণ্টা পরে চাপান দিন। 
সারের অপচয় কম হুবে। 

জমিতে সার দিয়েছেন কি শস্ত রক্ষারও সেই 
সঙ্গে ব্যবস্থ। নিতে হবে। কারণ রোগ বহ! 
কীটশত্র যদি আপনার ফসল নষ্ট করে তাহলে 
আপনার সারেরও অপচয় হলে!। তাই লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন কোন কীটশক্র বা! রোগ 
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আপনার ফসলের কোন ক্ষতি করতে না পারে। 

আরে। আছে। সার দিয়ে দেখতে হবে 
ফসলের কোন জাত লাগালে আপনার লাভ বেশী 
হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি কেন্জি সার পিছু বেশী ফসল 
কোন জাতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে কিন্তু বেঁটে 
জাতগুলির জুড়ি নেই। অধিক ফলনশীল জাতের 
চাষে আপনার সার বেশী টাক! ঘরেআনবে। 

মনে রাখবেন, সার ব্যবহারই ফলন বাড়ার 
একমাত্র চাবিকাঠি নয়। সারের সঠিক ব্যবহারই 
হল ফলন বৃদ্ধির চাবিকাঠি। 


কৃষি সংবাদ 
আসেন ফলন বাড়ান 


সময়মত শোষক পোক! দমন করুন 


শোষক গোকা আমের মুকুলের রস চুষে খায়, ফলে ফুল শুকিয়ে পড়ে যায় এবং গুটি কম ধরে ও করে 
গড়ে । তাই মুকুল আগার সময় (কুঁড়ি অবস্থায় ) একবার ও এর ১৫ দিন পরে (গুটি ধরার পরে) আর একবার 
নীচের খে ফোন একটি ওষুধ সঠিক পরিমাণে জলে গুলে গাছে পের করুন । 


ওষুধের নাম 
কার্যারিল ( যেমন সেডিন ৫০ ) 
ডি-ভি-টি ৫০ 
ফসফমিডন ( যেমন ডিমেক্রুন ১০০) 
এণ্ডোসালফান ( যেমন খায়োডান ৩৫ ) 


স্যালাথিয়ন ( যেমন ম্যালাধিয়ন বা সাইথিয়ন ৫০ ) 


প্রতি দশ লিটার জলে * 
ওষুধের পরিমাপ 
২৫ গ্রাম 
8০ », 

৫ মিলি লিটার 
২০ মিলি লিটার 
২০ মিজি লিটার 


সাধারণতঃ কলমের গাছে ১০ খেক ২০ লিটার এবং আঁটির পাছে ২০ থেকে ৪০ লিষ্টার ওষুধ মেলানো জল 
লাগে। গাছের বাড় অনুযায়ী ওষুধ মেশানো জলের পরিমাণ ঠিক করুন । 
বিস্তারিত জানতে হলে আপনার এলাকার কৃমি সম্প্রসারণ কমী র সাথে যোগাযোগ করুন । 


নাটক শেষ/নাটক সুরু | চিদানন্দ গোস্বামী 


একটি বিয়োগাস্ত নাটক হয়ে গেল। 

রচন! £ বিধাতা ন্য়ং ৷ 

হৃদিকার দীন দাস, বংশী মাহাতো, 

সনাতন মাধি আর আমিন খাতুন-_ 
লক্ষ লক্ষ গাঁয়ের মা'মুষ । 

শব্দ দৃপ্ত আলোফসম্পাড়ে 

অঞ্চলত আয়োজন কুশলী প্রকৃতির । 
সৃষ্টিমাদী ধন্তা আয় বাঁধ ডাঙ! ঝড়ের তাণ্ডব, 
ডুবন্ত দেশ আর ভাসমান মৃতদেহ, 

আর্ত অনস্ত কাপ্পার আবহ সঙ্গীত । 

সর্বস্ব হারানোর লবণাক্ত বিদীর্ণ সংলাপ । 
ক্লান্ত নায়ক কুশীলব 

ক্লান্ত মঞ্চে বেদনার চিহ্ন সব ইতস্তত: পড়ে । 
কান্নার বাতাস দীর্ঘশ্বাস চোখের জলের ফৌঁট। 
ধ্বসন্তপ মর! মাঠ জরাজীর্ণ মনের বিলাপ। 


যবনিক! পতমেয় পর 

কে যেন মাঘের ঘন কুয়াশার পর্দা তুলে 
ঘোষণ! জানায়, 

এখানেই শেষ নয় আমাদের এই আয়োজন । 
 আয়েক নাটক হুর এখনি বন্ধুরা, 
জীবনের আরেক নাটক : 

হাজার আশ্চর্য জন্ম, নায়কের নতুন উত্থান, 
কৃষাণীয় ঘন প্রেম, মায়ের পবিত্র স্নেহ, 
মানবের জাগরণ, 

সবুজ শস্তোর রঙে সাজানো শোভন দৃশ্যপট, 
রাখালের ধাশী আর বাউলের গোপীযস্ত্র 
আমাদের নতুম সংগীত । 


রর ০ am 
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গমের মারাত্মক শক্ত ফ্যালাঘাস। উৎপাদন শতকর! ৯১ ভাগ 
কমিয়ে দিয়েছে কোথাও কোথাও এই ঘাস। পশ্চিমবঙ্গে এর 
প্রাদুর্ভাব গত বছর দেখ! দিয়েছে । এ আগাছা দমনের জঙ্তে লেখক 
কতগুলে। সুপারিশ ধরেছেন। ১) আক্রান্ত এলাকার গমবীজ 
আমদানি বন্ধ কর!। ২) সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতন 
কর! । ৩) বোনার আগে চালুনী দিয়ে বীজ চেলে নেয়া। ৪) বোনার 
আগে জমিতে সেচ দিয়ে ২-৩ বার চাষ দেয়।। ৫) ফুল আসার সঙ্গে 
সঙ্গে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেল! । ৬) রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
অর্থাৎ ওষুধ প্রয়োগ করে ঘাস গজানে| দমন কর]। 


দীনেন্দু শেখর পাল 


ফ্যালাঘাস গমের একটি মারাত্মক আগাছা। 
এর আক্রমণে কোথাও কোথাও ফলন শতকর! 
৯১ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে দিয়েছে! দিল্লী, হরিয়ানা, 
পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে আক্রমণ 
আরও মারাত্মক । পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় 
গত মর্মে গম ক্ষেতে ফ্যালাঘাস দেখ! গেছে। 
গম ক্ষেতে ফ্যালাঘাস দমনের এক ব্যাপক 
কার্যসূচী নেওয়া দরকার নতুবা পশ্চিমবঙ্গে গম 
চাষ সাংঘাতিকভাবে মার খেতে পারে। 

গমচাযে যখন পশ্চিমবঙ্গ তার আসন পাকা- 
পাকি করতে চলেছে তখনই এই মারাত্মক 
আগাছার আবির্ভাব বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে। এ সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদের ডিরেক্টর ডঃ এম, এস, স্বামীনাথন 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ । 
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পশ্চিমবঙ্গের গম চাষীদের সাবধান করে দিয়েছেন 
এব্‌ং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই মারাত্মক আগাছ! 
দমনের জন্য জরুরীভিত্তিক ব্যবস্থা! নেওয়ার জম্য 
পরামর্শ দিয়েছেন। 
মারাত্মক এই ফ্যালাঘাসের আক্রমণে গমের 
ফলন শতকর! ৩৮--৯১ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে 
দেখ! গেছে। মুগিদাবাদেও এর আক্রমণ গতবার 
লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৭৭--৭৮ সালের এক 
সমীক্ষায় গমের ক্ষেতে এই আগাছা ১৫--৬০ 
শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে দেখা গেছে। 
উপরোক্ত সমীক্ষায় আরও জানা যায় যে 
গমের এই মারাত্মক ঘাস গম চাষীদের বিশেষ 
উদ্বেগের কারণ হয়েছে । শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, 
ভারতের গম প্রধান এলাক! দিল্লী; হরিয়ানা, 
পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান রাজ্যে এর 
আক্রমণ আরও মারাত্মক । কোথাও গমের 
ক্ষেতে শতকর। ৯০ ভাগ পর্যন্ত ফ্যালাঘাস দেখ! 
গেছে। গত এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 
বিভাগের এক সমীক্ষক দল দিল্লী; হরিয়ানা, 
উত্তরপ্রদেশে সমীক্ষা! চালিয়ে ষে প্রতিবেদন 
পেশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে পরিস্থিতি 
খুবই চিন্তার কারণ। সমীক্ষায় জান! যায় যে, 
১) হরিয্লান! রাজ্যে নালুপুর গ্রামে মরকুল 
সিং এর প্রায় ৭* বিঘা গমের জমি। গত 
কয়েক বছর তিনি এই ফ্যালাঘাস লক্ষ্য করেছেন। 
তার জমিতে এবার কিন্তু ফ্যালাঘাস সাংঘাতিক- 
ভাবে বেড়ে গেছে। এবার গড় ফলন ১১ কুই- 
'্টলের পরিবর্তে তিনি পাচ্ছেন ৪ কুইণ্টাল মাত্র। 
২) কারনাল জেলার জুন্ধল| গ্রামে শ্রী বাবু 
রামশমার ক্ষেতেও মারাত্মক এই ঘাসের আক্রমণ 
হয়েছিলে। | শ্রীশর্ম। একজন বধিষু চাষী। প্রায় 
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৯০ একরেই গম দিয়েছেন। তার মধ্যে ডিসেম্বরে 
লাগিয়েছেন ৬০ একর এবং বাকী ৩০ একর আলু 
তোলার পর এ জমিতে গম দিয়েছিলেন 
জানুয়ারী মাসে। সমীক্ষায় দেখ! যায়, জীশর্মার 
ডিসেম্বরে লাগানো ক্ষেতে আক্রমণের মাত্র! 
শতকর! ৪০--৭০ ভাগ সারা জান্গুয়ারী মাসে 
লাগানো আলুর জমিতে ২৫--৫৫ ভাগ । 

৩) উত্তরপ্রদেশেও ফ্যালাঘাস সাংঘাতিক- 
ভাবে ছেয়ে গেছে। গাজিয়াবাদ জেলার লোনি 
গ্রামে শ্রী জাবিবর সিং এর জমিতেও এবার 
ফ্যালাঘাস দেখা গেছে শতকরা! প্রায় ৫০ ভাগ। 
ভ্রীসিং এর মতে গত বছরের তুলনায় এবার এর 
মাত্র! অনেক বেশী। এ গ্রামে শ্রী উকিল সিং ও 
শ্রী মারুয়৷ সিং এর জমিতেও গত বছরের তুলনায় 
আক্রমণ এবার অনেক বেশী + 

৪) মীরাট জেলায় কৃষি কলেজের খাঁমারেও 
গত কয়েক বছর ধরে ফ্যালাঘাস দেখা যাচ্ছে। 
প্রফেসর হরকুল সিং এ ব্যাপারে খুব চিস্তিত। 
এবার কলেজ খামারে প্রায় শতকর। ২৫ ভাগ 
আক্রমণ দেখ। গেছে। 

৫) দিল্লী সংলগ্ন এলাকাতেও ফ্যাল।ঘাসের 
আবির্ভাব দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 


কেন্দ্রীয় শস্য সংরক্ষণ গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত 


আধিকারিক ডঃ রেজ্জাকের মতে অদূর ভবিষ্যতে 
ফ্যালাঘান দমন করতে ন! পারলে দেশে গম 
চাষে এক দারুণ বিপর্যয় দেখা যাবে। 
চেনার উপায় 

পশ্চিমবঙ্গে এই আগাছা ফ্যালাঘাস নামে 
পরিচিত হয়েছে। হরিয়ানায় “সুন্দেশি”, 
পাঞ্জাবে “ডান্ডা গোলি” এবং উত্তরপ্রদেশে 
“বানোরি” নামে পরিচিত । ফ্যালাঘাস আমাদের 


কাছে গমের আগাছ। হিসাবে নতুন, কিন্তু 
পশুখাদ্য হিসাবে নতুন নয়। ভারতীয় কৃষি 
গবেষণাগার খামারে ১৯৫১ সাল থেকে এর চাষ 
হয়ে আসছে, কারণ ফ্যালাঘাস একটি ভাল 
পশুখাস্কয । 

ফ্যালাঘাস দেখতে গম গাছের মত, তবে 
শিষ গমের মত নয়। প্রথম অবস্থায় গম গাছ 
থেকে ফ্যালাঘাম আলাদ! করে চেন! মুস্িল। 
তবে যেখান থেকে গমের পাশকাঠি বেরুচ্ছে 
ফ্যালাঘাসের বেলায় এ জায়গাটা খানিকটা 
লালচে দেখ! যায়। গম গাছের পাশকাঠি সোজা 
হয়ে ওঠে কিন্তু ফ্যালাঘাসের পাশকাঠি বেঁকে 
ওঠে এবং খানিকট! দূর দূর গাঁটগুলে! থাকে । 
তবে ফুল ন। আসা পর্যন্ত ক্ষেতে আলাদ! করে 
চেনা মুস্কিল । তুলনামূলকভাবে ধানক্ষেতে শ্যাম! 


বন্ুদ্ধর। £ মাঘ £ ১৩৮৫ 


এক ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি লম্ব। এবং আঙ্লের 
মত মোটা । দেখতে অনেকট। কাওনের শিষের 
মত। শিষ খাঁড়াভাবে থাকে। প্রতি শিষে 
১০০০--১৫০* বীজ হয়। বীজ খুব ছোট ও 
হালকা । হাওয়ায় উড়ে যায় ও চারদিকের 


১) গম ক্ষেতে দেখতে পেলে এই ঘাস তুলে 
পুড়িয়ে ফেল! সবচেয়ে সহজ দমনপদ্ধতি। 

২) অন্ত জমিতে ন! ছড়ায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

৩) রাসায়নিক পদ্ধতিতে ফ্যালাঘাস দমন 
কর! যায়। কারনাল জেলার শ্ত্রীশর্ম। ট্রাইবুনীল 
এবং টক-ই-২৫ নিয়ে ছুটি পরীক্ষা করেন। 
এই ছুটি ওষুধ ব্যবহার পদ্ধতি নিচে দেওয়া 


ঘাস চেন। অনেক সহজ। ফ্যালাঘাসের শিষ হল। 
ওষুধ মাত্র! (একর প্রতি ) সময় 
১। ট্রাইবুনীল ৮০০ গ্রাম ৩০০ লিঃ জলে ১) বীজ বোনার পরই, কিন্তু গাছ 
গজাবার আগে 
২) প্রথমবার সেচ দেবার সময় 
২। টক-ই-২৫ ২৫ লিঃ ৩০০ লিঃ জলে বীজ বোনার ঠিক পরে, কিন্ত গাছ 
গজাবার আগে 


পরীক্ষায় দেখ! যায় যে, ট্রাইবুনীল ( বাজ 
বোনার পরই) প্রয়োগে ক্ষেতে ফ্যালাঘাসের 
আক্রমণ কমে শতকরা ২--৫ ভাগ হয়েছে। 
টক-ই-২৫ এর জন্যে মাত্র! শতকরা ১* ভাগ। 

৪) বিজ্ঞানসম্মত শস্ত পর্যায়েও ফ্যালাঘাসের 
আক্রমণ কম হয়। শ্্রীশর্মার মতে গমের জমিতে 
পর পর ছু বছর আখ চাষ করলে ফ্যালাঘাসের 
আক্রমণ অনেক কমে যাবে। 


কারনাল জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা ( আই, 
এ, ডি, পি, ) শ্রীচোঁধুরী বলেন যে, ১৯৭০-৭১ 
সাল থেকে অর্থাৎ মেক্সিকান গম আমদানির শুরু 
থেকে ফ্যালাঘাসের আক্রমণ দেখ! গেছে। কিন্ত 
বর্তমান অবস্থ। খুবই উদ্বেগজনক। শ্রীচোঁধুরী মনে 
করেন শঙ্কয পর্যায়ই ফ্যালাঘাল দমনের সহজতম 
পদ্ধতি । ধান-গম শস্য পর্যায় অন্ুসরণ কর! হয় 
এমন ক্ষেতে আক্রমণের মাত্রা! অনেক বেশি; 
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বসুক্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


কিন্ত আলু-গম শস্য পর্যায় অনুসরণ কর! হয় এমন 
ক্ষেতে অর্থাৎ দেরীতে গম বোনা হলে আক্রমণ 
খুবই কম হয়। শ্ত্রীশর্মার ক্ষেতে আলুর পর গম, 
ক্ষেতে আক্রমণের হার অনেক কম। 

পশ্চিমবঙ্গে ফ্যালাঘাস দমনের নিয়লিখিত 
বাবস্থাগুলে। অবলম্বন কর! যেতে পারে ঃ 

১) আক্রান্ত এলাকা থেকে গমবীজ আমদানি 
বন্ধ করা 

২) সম্প্রসারণ বিভাগের প্রতিটি কমীকে 
ফ্যালাঘাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল কর! 
এবং গম চাষের সুরুতেই চাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখ! ও গম চাষের মরম্থমে ব্যাপক প্রচার 
চালানে]। 

৩) যেকোন গম বীজ বোনার আগে চালুনী 
দিয়ে চেলে নেয়!। ফ্যালাঘাসের বীজ খুবই 
ছোট বলে (ফ্যালাঘাসের ১০০*টি বীজের 
ওজন মাত্র দেড় গ্রাম) চালুনী দিয়ে সহজেই পড়ে 
যাবে আলাদ। হয়ে। 

৪) গম লাগানোর আগে জমিতে সেচ দিয়ে 
'জো এলে ২--৩ বার চাষ দেয়া। ফ্যালা- 
ঘাসের বীজ ( যদি থাকে) সেচ পেয়ে বেরিয়ে 


আসবে। পরবর্তী চাষের সময় ঘাস মরে যাবে। 

৫) ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ( রোগিং ) 
এ গাছ পুড়িয়ে ফেলা । যেন জমিতে কোনমতে 
বীজ না পড়ে। 

৬) রাসায়নিক পদ্ধতিতেও অর্থাৎ বীজ 
বোনার পরই কিন্তু জমিতে গাছ গজাবার আগেই : 
উপযুক্ত আগাছানাশক রাসায়নিক ওষুধের সঠিক 
মাত্র! প্রয়োগে দমন করা । 

৭) গম বোনার পর নিয়মিতভাবে গমের 
ক্ষেতে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই মারাত্বক আগাছ। 
দেখলেই সঙ্গে. সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। 
প্রতিবেশী গম চাষীভাইদের সময়মত সতর্ক করে 
দিতে হবে। এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে 
খবর দিলে তিনিও প্রয়োজনীয় বাবস্থা নিতে 
পারবেন এবং অন্যান্য কৃষকদের সতর্ক করে 
দিতে পারবেন। 

৮) ফ্যালাঘাসের আক্রমণ যে জমিতে বেশি 
দেখ! গেছে এবং গম কেটে নেবার আগে যথেষ্ট 
সাবধানতার সঙ্গে দমন কর! হয়নি, সেরকম 
জমি থেকে পরের বছরের জগ্য গম বীজ রাখ! 
উচিত নয়। 


জাতির জীবনে উৎসবের ভূমিক! অসীম। = 


আদিম সমাজ জীবন থেকে সংস্কৃতির বিবর্তন হয়ে 
চলেছে। নতুন ভাবাদর্শের সংস্পর্শে লোক- 
সংস্কৃতিতে গতিবেগ এসেছে। বিশেষজ্ঞদের 
মতে লোকসংস্কৃতি একদিন হয়ত আমূল বদলে 
যাবে ব লুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ প্রকৃত ভারতাত্ম! 


লুকিয়ে আছে “গ্রামের মুক পরিবেশে” । দেশ ও এ 


লোক পরিচয়ের জন্যো বিচিত্র গ্রামীণ উৎসবের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় একান্ত প্রয়োজন । নবান্ন, 
তুষু ইত্যাদি উৎসব বাংলার গ্রামীণ উৎসব 
সংস্কৃতির পঞ্জীতে উল্লেখ্য । লেখক তারই 
আলোচন! করেছেন। 


ডঃ দুলাল চৌধুরী 


গুত্যেক জাতির জীবনে উৎসবের এক 
ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে 
ভারতীয় লোকজীবনে এবং সমাঁজজীবনে 
উৎসবগুলে! সমাজ সংহতির মৌল উপাদান 
হিসেবে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আজও 
সমষ্টি জীবনে উৎসবের মূলা অসীম । 

আমাদের উৎসবকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! চলে £ 

১) শাস্ত্রীয় উৎসব 

২) লোঁকিক উৎসব 

অবশ্য শাস্ত্রীয় উৎসবের মূলে আছে লৌকিক 
আচার। একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 
তবে শাস্ত্রীয় উৎসব শাস্ত্র শাসিত। লৌকিক 
উৎসবে মুক্ত প্রাণের প্রকাশ। সমাজ জীবনের 
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স্তরভেদে সংস্কৃতির কাঠামোও ভিন্ন হয়। 
সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও সমগ্রি উন্নয়ন- 
মূলক কর্মসূচী ও কারিগরি প্রযুক্তির ফলে 
আমাদের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো ও গণ মান- 
সিকতার দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। কৃষির ক্ষেত্রে 
প্রযুক্তি ও নতুন নতুন শস্য উৎপাদন ব্যবস্থ! 
প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির কালগত পরিব্র্তনও 
সূচিত হচ্ছে। ফলে লোক-উৎসবের খতুগত 
ব্যতিক্রম ঘটছে এবং কৃষকের সাংস্কৃতিক জীবনেও 
পরিবর্তন আসতে বাধ্য। প্রগতিশীল সমাজ 
যেমন এঁতিহাকে সংরক্ষণ করে; তেমনি বৈজ্ঞানিক 
প্রগতি ও প্রযুক্তিকেও স্বাগত জানায়। 


১৭ 


বন্থন্ধর! £ ত্রংশ বর্ষ £ ১০ম সংখা! 


ভারতীয় লোকজীবনে গ্রাম এবং কৃষিকর্ম 
এক অসাধ।রণ ভূমিক! পালন করছে সুপ্রাচীন 
কাল থেকে। গ্রামে গাঁথা আমাদের স্বর্দেশকে 
জানতে হলে গ্রাম-জীবনের সামগ্রিক পরিচয় 
জানাও প্রয়োজন। প্রকৃত ভারতবর্ষ আমাদের 
গ্রামীণ সংস্কৃতি ও জীবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। 
গ্রামের পার্ধনে-ব্রতে-মেলায়, ছড়ায়-গানে-নাঁচে- 
কথায়-আচার-আচরণে সুপ্ত আছে আমাদের 
জন-ইতিহাস। উৎসবের মধ্যে শুধু সমাজ 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান লুকিয়ে নেই; 
মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের মহৎ কতগুলি 
বৃত্তিও এখানে কাজ করছে । আমাদের উৎসবের 
“কল্যাণী ইচ্ছাই’ সমাজ বন্ধনকে দৃঢ় করেছে 
যুগে যুগে। হিন্দু-মুসলমান-জৈন-বৌদ্ধ-্্টান 
আজও তাই পাশাপাশি বাস করছেন। সমষ্টি 
চেতনার ও এঁকোর বীজ নিহিত রয়েছে ভারত- 
বর্ষের ধর্মমুক্ত উৎসবে-মেলায়। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “যেখানে মানুষের গভীর স্সেহ, 
অকৃত্রিম প্রীতি, সেখানেই তাহার দেবপুজ1।, 
মানুষই মানুষের প্রীতির দেবতা; ভালোবাসার 
বিগ্রহ। লোক-উৎসবে মানুষেরই প্রাধান্য ৷ 
মান্থষের কৃষি মোঁল সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার 
ইতিহাসই উৎসবগুলি বহন করছে। 
নবান্ন 

প্রত্যেক দেশেই প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের 
উৎসব-অন্থুষ্ঠান,। মেলা-পরব ইত্যাদি অন্ুষিত 
হয়। আমাদের বাংল! দেশেও ‘বার মাসে তের 
পার্ধন' । একটু কমিয়ে বলা হোল সম্ভবতঃ। 
বাংলার গাঁয়ে গায়ে কত যে আচার-অনুষ্ঠান, 
উৎসব-পরব সার! বছর ধরে হয়, তার সংখ্যা 
অগণন। এ’ উৎসবগুলে। আবার বিভিন্ন ধরনের । 


১৮ 


কত়গুলে! উৎসবে শাস্ত্রবিধান খুব বেশি; আবার 
কতগুলোতে শাস্ত্রের কড়া পাহারা নেই। 
মেয়েদের ব্রত পার্ধনকে বল! চলে “ঘরোয়া 
উৎসব | গ্রামেই উৎসবের ঘট! ; শহরে আজ- 
কাল বাইরের জাক-জমকই বেশি, এখানে 
উৎসবের প্রাণ নেই। যে উৎসবগুলে! বহুদিন 
ধরে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে 
চলে আসছে, যা'দের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর 
যোগ বেশি তা'দের বল! চলে 'লোক-উৎসব”। 
এই লোক-উৎসবগুলে! আবার বহু প্রাচীনকাল 
থেকে আমর! পালন করছি। কবে এদের সৃষ্টি 
হয়েছিল সে'কথা আমাদের জানা নেই। তবে 
একট! এতিহা স্মৃতি সমানে বয়ে চলেছে জাতির 
প্রাণের ধারায়। 

প্রকৃতির রঙ্গশালায় যেমন খতুর খেলা, 
তেমনি মান্থষরে জীবনে সামাজিক উৎসবের 
পালা। প্রাচীনকালে সমস্ত প্রকৃতিজগৎ। 
সৌরজগৎ ছিল আমাদের উপাস্য । এমনকি 
পৃথিবীকেও আমর! পৃজে! করতাম, এখনও করি। 
আকাশ, পৃথিবী ( বনুদ্ধয়া) ছিল আমাদের 
একান্ত প্রিয় দেবত!। বন্থন্ধরাকে খাতুমতী 
কল্পনা কর! প্রাচীন লোঁকিক ধর্ম চেতন! । 
তা'ছাড়া অচেতন বস্তুতে প্রাণ আরোপ করে 
পূঙ্জা করাও এক লৌকিক রীতি। 

কৃষি প্রধান বাংলায় ধানের চাষ সবচেয়ে 
বেশি এবং প্রাচীন বলা চলে। ফুলে যেমন গন্ধ 
থাকে, তেমনি মাটি চযা, বীজ বপন, শস্য ফলন, 
শস্য ঘরের আঙিনায় তোলা, শস্য মাড়াই, 
মজুত এ’ সবই চাষীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে। কৃষির দেশে সোনার ফসল ঘরে আনার 
সঙ্গে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এ’ আনন্দ 


ছোট-বড় সবার। নতুন ধান থেকে নতুন চা'ল 
ভাহরণের প্রথম আনন্দময় অনুষ্ঠান নবাস্প। 
নবান্ন মানে নবীন বা! নতুন অন্প। আউশ ধান 
আহরণে নবান্ন উৎসব হয় না। কেনন! নবান্নের 
সঙ্গে নতুন বছরেরও একট! আত্মীয়তা! আছে। 
আগেকার দিনে বাংল! বছর শুরু হোত অগ্রহায়ণ 
মাসে। এখন আবার আমরা বছর শুরু করছি 
বৈশাখ মাসে। আগ্রহায়ণ মাসে কোথাও কোথাও 
এখনও বছর শুরু হয়। শ্যামদেশে অগ্রহায়ণ 
এখনও নববর্ষ হয়। অগ্রহায়ণ আবার মাসের 
মধ্যে 'মাগশীর্য'_শ্রেষ্ঠ। কালক্রমে পৌঁধ মাসের 
সংক্রাত্তিতে বাংলার নবান্ন উৎসব অনুষ্টিত হুচ্ছে। 
ধাতুর কিছু পরিবর্তনে হয়তো! এমনি রূপান্তর 
হয়েছে। বোলপুর শাস্তিনিকেতনের ‘পোঁয-পার্ষন’ 
এখনও খুব ঘট! করে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার 
বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে অগ্রহায়ণ--পৌঁষ মাসে 
নবান্ন-উৎসব হয়। আমন ধান মাসেই মাঠ 
থেকে ঘরে আনা হয়। তাই এশুভদিন বাঙ্গালী 
কৃষকের জীবনে খুব আনন্দের । এ' দিনে মেয়ে- 
দের পোষলা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বাংলার 
ব্রত-পার্ধন খাতুতে খতুতে অনুষ্ঠিত হয়। রোদ- 
বৃষ্টি সূর্য-পৃথিবী এর! শস্ত উৎসবের সঙ্গে জড়িত। 
এদের বাদ দিয়ে উৎসব কর! চলে না। প্রাচীন 


মানুষের ভয় আর বিস্ময় জীবন সংগ্রাম লৌকিক. 


ধর্মের সৃষ্টি করেছে। সূর্যের কক্ষ পরিবর্তন 
মানুষের জীবনে অর্থপূর্ণ। সেইজন্য সংক্রাস্তি- 
গুলে! বিশেষ বিশেষ উৎসবের লগ্ন। উত্তরায়ণ 
সংক্রান্তিতে দলে দলে পুণ্যাথী চলে গঙ্গাসাগর 
মেলায়। আর ঘরে ঘরে হয় নবান্ন পরব। 
পীঠে-পুলি আর নতুন চালের পায়েস ইত্যাদি 
ঘরের আেয়ের। নিবেদন করে সমস্ত প্রকৃতি 


বস্তুন্ধর| £ মাঘ ; ১৩৮৫ 
জগংকে। শুধুমাত্র নিজে খেলে চলবে না, 
কুলদেবতাকে দিতে হবে, আর দিতে হবে পাড়া- 
পড়শীদের। ছোট-বড় সেদিন এক হয়ে যাঁয়। 
কোন বর্ণের ভেদাভেদ থাকে ন|। কৃষকদের 
এর চেয়ে আনন্দের দিন আর নেই। 
তুষু পরব 

গানে-কথায়, ছড়ায়-ন্বত্যে-সঙ্গীতে বাংল! 
দেশের লোকজীবন আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু 
লোকসঙ্গীতেই বাংল! দেশের সমাজের বহু- 
বিচিত্র রূপটি সর্বাপেক্ষা আত্মপ্রকাশ করেছে। 
তুষু গান বাংলার লোকসঙ্গীতেরই একটি অংশ 
যার মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজের প্রাস্তিক 
রূপটির প্রকাশ ঘটেছে। 

তুষুরাঢ অঞ্চলের শস্তোংসব। অগ্রহায়ণ- 
পোঁষ মাসে যখন বাংলার প্রধান সম্পদ ধান 
পেকে ওঠে, কৃষকের গোলায় গোলায় ধানের 
সমারোহ তখনই এই উৎসবের আরম্ভ হয়। 
এটা পশ্চিমবাংলার 'তুষ-তুষধলী” নামেও 
পরিচিত। তুষু গান ‘তুষু' উৎসবকে কেন্দ্র 
করেই রচিত। ১ল!। পোঁষ থেকে ১লা মাঘ 
পর্যন্ত এই উৎসব চলে । অনেক অঞ্চলে আবার 
অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি ব! 
মকর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত চলে এই উৎসব। 
বাকুড়ার পশ্চিম অংশ ও পুরুলিয়া জেলার সর্বত্র 
এই উৎসবকে বলা হয় ‘তুষু’। 

বাংল! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তুষু উৎসবের 
মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য দেখা! যায়। কোনও 
কোনও অঞ্চলে তুষু উৎসব পালিত হয় এই- 
ভাবে__ছোট মাটির সরায় তুষ ভরে তার গায়ে 
একটি নারী-মুখ আক! হয়। এই সরাটিকে 
নানা ফুলে সাজিয়ে মিষ্ট দ্রব্যাদির নৈবেদ্য এর 
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সামনে রেখে তিন দিন ধরে পুজ! কর! হয়। 
অস্কুরিত শস্ভসহ গোবর ঢেলাও তুষুর প্রতীক। 
এইভাবে পৃজ। করার পর মকর সংক্রাস্তির দিন 
তা মেয়ের! মাথায় করে নদীতে নিয়ে গিয়ে জলে 
ভাঙিয়ে দেয়। রঙীন কাগজে তৈরী কর! 
চৌদলে তুষু ভাসান হয়। 

কোথাও কোথাও আবার দেখ! গেছে__ 
মাটির পুতুল সরার উপর সাজিয়ে তাকে পৃজ! 
কর! হয়। এক্ষেত্রে মাটির পুতুলকেই “তুষু! 
বলে অভিহিত কর! হয়ে থাকে। কোথাও 
কোথাও আবার দেখা গেছে__গোবরের সঙ্গে 
তুষ মিশিয়ে কতকগুলি নাড়, পাকানে! হয়। 
প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়, ছূর্বা দিয়ে পুজা 
করার পর ত! মাটির মালসায় তুলে রাখা 
হয়। তারপর মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ুসহ 
মালসাটিকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে মেয়ের! 
নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। 

‘তুষু' উৎসবকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত তুধু 
গান রচিত হয়েছে তার রচয়িত| মূলতঃ বাংলার 
পল্লী নারী সমাজ । কুমারী-সধবা-বিধব! সবাই 
উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। তুষু গানের 
রচয়িতার1 মূলতঃ নারী সমাজ বলেই নারী- 
জীরনের ব্যাথ|-বেদন!, আশা-মকাত্খাই মূলতঃ 
এইসব গানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
তুহু কোনও শাস্ত্রীয় উৎসব কিংব! ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
নয়__এ পরিপূর্ণভাবে লোক-উৎসব। তাই 
অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লোকঞ্জীবন এর মধ্য 
দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। 

বাংলার সমাজজীবনে সতীনের ভীতি বিভিন্ন 
রূপকথা, মঙ্গলকাব্যে, শাক্ত গীতিতে, এমনকি 
ধর্মীয় চেতনাপ্রধান বৈষ্ণব পদাবলীতেও আত্ম- 


প্রকাশ করেছে। এই সতীন ভীতির কথা তুথু 
গানে ধর! পড়েছে। 
চল তুযু চল জল আনিগ্য! হীরা জোড় ধারে। 
শালপাতে আর ভাত খাবো ন! 
সতীন বড় গাল মারে। 
তুষু গানের মধ্যে যে সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে 
তাকে নিশ্লিষ্ট করে দেখ! কঠিন ব্যাপার। কারণ 
তুষু গান ছড়া ও গানের মিশ্ররূপ। ফলে গানের 
স্থর-সংগীতময়তার সঙ্গে মিশে সমাজ মনস্তত্বকে 
প্রকাশ করেছে। 
আরো কত সামাজিক ভাবন! তুযু গানে 
প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি নমুনা থেকেই তা 
বোঝ! যাবে। 
বাংল! ভাষার দাবীতে ভাই 
কোনে। ভেদের কথ! নাই 
এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে 
মাতৃভাষায় রাজ্য চাই । 
( ১৯৫৮/পুরুলিয়। ) 
বাংল! ভাষায় শিক্ষা! দীক্ষা 
ডাঙ্গ মেরে কি ভুলাবি 
ভাষার উপর স্বেচ্ছাচারে 
মানভূমে কি আর পাৰি? 


( পুরুলিয়া ) 
দেশবাসী ভাই ভেবে দেখ মনে-_ 
দেশের মানুষ অনাহারে মরিছে দিনে দিনে। 
‘টিয়ার’ ‘জিয়ার,’ নাই দেশে রিলিফ লুটে সিয়ানে 
পেটের জ্বালায় ঘুষের টাক! দিতে হবেক গোপনে 
আধাঢ শ্রাবণ জল হলো না ধান হলে! ন! জমিনে 
ভাদ্র মাসে রুয়েছিলাম মরে গেল আশ্বিনে। 
কাতিক-আ'ঘন ছিলাট বৃষ্টি হয়েছে কট! দিনে, 
সে বৃষ্টিও চাষীর ক্ষেতে রবি শস্তের নাকানে, 
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বার মাসে কত কষ্ট, ধৈর্য ন! ধরে প্রাণে, 
উপায় হার! শশধরের বইছে ধার! নয়নে । 
(কুম্থম টিকরী ) 

নবান্ন, তুধু পরব, পোঁয পার্ধন যেমন বাঙ্গালীর 
কাছে খুব পরিচিত কৃষি উৎসব তেমনি 
২৪-পরগণ!। জেলার '‘হালাকাট!” ‘বেনাকি’, 
বর্ধমান, ছুগলীর ‘পোঁষ আগলানে!’ কৃষি উৎসবের 
ও লোকাচায়ের অনন্ত সম্পদ । আমন ধান 
আহরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষিকর্মের খতু 
ভিত্তিক একট! পর্য শেষ হয়। ধানকে সাধ 
খেতে দেবার রীতি রাঢ়ের পৌঁষ আগলানে। 
উৎসবে পরিলক্ষিত হয়। শস্তের সঙ্গে কৃষক 
পরিবারের আত্মীয়! এইসব উৎসবে প্রতি- 
ফলিত। প্রকৃতির সঙ্গে বাঙ্গালী যে অন্তরঙ্গ 
একাত্মত। অর্জন করেছে, তার সাহিত্যে ও গীতে 
তার অভিন্ন পরিচয় পাই আমাদের প্রকৃতি মৌল 
লোক-উৎসবে। 

লোক-উৎসব কৃষকের প্রাণ সঞ্চালক। 
উৎসব তাকে শক্তি যোগায় ভবিষ্যত শ্রমশীলতার 
জন্ত। কৃষক তার সংহতি ও সামাজিক এঁক্য 
এই উৎসবের মধ্য দিয়ে অর্জন করে। তাই আজও 
বাঙ্গালী কৃষি পরিবার ও কৃষক এই উৎসবকে 
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ভুলতে পারছে না। শুধু তাই নয়, যে জাতি 
উৎসব বিমুখ, তার প্রাণশক্তিও নিঃশেষিত । 

বর্তমানে বাংলা তথা ভারতের কৃষি জীবনে 
একট! পরিবর্তন এসেছে। সে পরিবর্তন যেমন 
ভূমি বণ্টনে ও বিষ্যাসে, তেমনি কৃষি উৎপাদন 
ব্যবস্থায়। আই-আর-৮ বা তাইচুং ইত্যাদি 
ধান চাষ প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে নবান্ন বা কৃষি 
উৎসব ও লোকাচারের কিছু হেরফের হয়েছে। 
অগ্রহায়ণ-পৌঁষে যে নবান্ন হোত, তা? অন্য মাসে 
বা খতুতে করা সহজ ও সঙ্গত নয়। বৈজ্ঞানিক 
কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তনার ফলে ‘লাঙ্গল পৃূজ!’, 
“গোয়াল পুজা; বা শস্য বপনের রীতিরও কালগত 
পরিবর্তন ঘটেছে। স্থতরাং কৃষি পরিবারের 
লোক-উৎসব ভাবনা কিছুট! পরিবর্তন ও সংঘর্ষের 
মুখোমুখি দীড়িয়েছে। অবশ্য কালক্রমে এঁতিহ! 
ও আধুনিকতার মধ্যে সমাজ জীবনে একট! 
বোঝাপড়া! হয়ে যাবে। সেদিন আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক জীবনকেও সকলে প্রসঙ্নচিত্তে মেনে 
নেবেন। সমাজ জীবনে শ্রেণী নির্ভর উৎপাদন 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক একদিন 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আনন্দ উৎসব-কৃষি উৎসবের 
সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারবে । 
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জল! জল আর জল ! চারিদিকে শুধু জল। 
কিন্তু মুখে দেবার মতে! এক ফোট! জলও পাওয়া 
যায় ন! সমুদ্রে । ঠিক তেমনই অবস্থ। হল 
বোসিয়! বিলের। বর্ষার সময় এর লব কিছুই 
জলে জলময়। চারিদিকে শুধু অথৈ জল। 
কিন্তু খরার মরস্থুমে এক ফৌঁটাও জল থাকে ন! 
কোথাও । তখন চাষ আবাদের জন্ত বড্ড জলের 
দরকার। 

বোসিয়ার অবস্থান মুর্সিদাবাদ জেলার পশ্চিম 
সীমান্তে নবগ্রাম ব্লকে । ছু'শো টারশে! বিখ! 
জমি নয়--হাজার হাজার বিধ! জমি জুড়ে রয়েছে 
এই বিল। এর চারিদিকে অনেক গ্রাম। তার 
মধ্যে মোরগ্রাম। নওয়াপাড়া, খলিলপুয়, 
গোকুলপুর। নিদিয়া, তে তুলিয়া, মেহানাডাঙ্গা, 


শীলগ্রাম। গুড়াপাশলা, কোড়গ্রাম ইত্যাদি 
প্রধান। এই বিলের মাঝখান দিয়ে গেছে পীট- 
গ্রাম-নবগ্র/মস্পালবাগ রোড । আর পশ্চিম 
পাশ দিয়ে গেছে কুলি-মোরগ্রাম রোড । আর 
দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হচ্ছে দ্বারক1 নদী । বিলের 
মধখানে বোলিয়! ত্রীজের দক্ষিণে রয়েছে গ্রাম 
উদ্তিয়।। নলহাটী-আজিমগঞ্জ রেল লাইনের 
মোরগ্রাম ষ্টেশন থেকে দক্ষিণে দ্বারক| নদীর 
পাড় বরাবর এক বিস্তীর্ণ এলাক1 জুড়ে রয়েছে 
এই বিল। এই বিলই পাৰ্শ্ববৰ্তী গ্রামবাসীদের 
অন্ন যোগায়, খরিফ শস্য যোগায়, হঞ্ধ যোগায়, 
রান্নার জ্বালানী যোগায়, ঘর ছাওয়ার উলুখড় 
যোগায়, আর বর্ষার সময় যোগায় প্রচুর মাছ। 
এককথায় এই অঞ্চলের গ্রাণস্থরাপ এই বযোলিয়া 
বিল। 
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মণিরুল ইসলাম 


কিন্তু এতই যদি কল্যাণী, তবে সে বিলের 
আবার সমস্যা কিসের ? সমস্য! নিশ্চয়ই আছে। 
আর সে সমস্য, হল বিরাট। খরার মরস্ুমে 
চরম জলকষ্ট এই বিলের। যার ফলে হাজার 
হাজার কৃষক মার খেয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ জেল! 
খাঁষ্ছোর ব্যাপারে ঘাটতি এলাক!। বাইরে থেকে 
প্রচুর খাস্শস্ত আমদানী করতে হয় তাকে। 
কিন্তু একবার যদি এই বিল বোসিয়ায় সংস্কার 
কর! যায়, তবে প্রচুর বাড়তি ফসল পাওয়! 
যাবে খরার মরপ্রসমে। আর তাতে যে শুধু 
মুশিগাবাদ জেলার শাষ্োর সুরাহা হবে তাই নয় 
পার্থ্ববর্তী জেলাগুলিতৈও খাগ্ঠ সরবরাহ কর! 
সম্ভব ইবে। জেলার কৃষির চেহারাটাই একেবারে 
বদলে দিতে পারে এই বিল। 

বর্ধার জল কমতে শুরু করলেই প্রচুর জমিতে 
খরিফ শস্যের চাষ হতে থাকে। সেই সঙ্গে 
আরম্ভ হয় উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ। জল 
জমে থাক! নিচু জমিতে চায হয় বোরে! ধামের। 
কিন্তু জলের অভাবে সব জমিতেই চাষ আবাদ 
হয় ন|। হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত থেকে 
যায়। যে সব জমি আবাদ হয়ে থাকে তার 
মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী জমি চৈত্র মাসে শুকিয়ে 
যেতে থাকে। শুধু একটুখানি জল--একবার 
কি ছ'বার যদি কোনক্রেমে সেচ দিতে পারা যায়, 
তবে সব ফসলটাই কৃষকদের ঘরে উঠে তাদের 
আরিক অবস্থ! পালটে দিতে পারে। কিন্ত তা 
আর হয়ে ওঠে ন|। নুপুর ময়্রাক্ষী প্রজেক্টের 
তিলপাড়! বাধ থেকে খালের সাহায্যে কিছু জল 
লিয়ে আস! হয় নলহাঁটীর পশ্চিমে বৌছুড়ায়। 
সেখানে ত্রাহ্মণী নদীতে পড়ে নদীপথে এসে 
দেমোহনায় দ্বারক1 নদীতে পড়ে! কুলি মোর- 
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গ্রাম রাস্তার উপর সীকের ঘাটের পাশে দ্বারক! 
নদীতে বাধ দিয়ে সেই জল ফেলা হয় বিলে। 
ফলে দক্ষিণ অংশের নিয় জমিগুলিতে চাষ 
আবাদের সুবিধা! হয়ে খাকে। কিন্তু উত্তর; উত্তর 
পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব অংশের জমিগালতে প্রচুর 
জলের দরকার। 

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে কৃষকের! 
রাজ্য সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে আশ্বাস 
পেয়েছিলেন বেসরকারীভাবে যে, ফর!ক! বীধের 
কাজ শেষ হলেই এই বিল সংস্কারের কাজে হাত 
দেওয়া হবে। খরচ হবে ৪ (চার) কোটি টাকার 
মতে1। ফরাক্ক! থেকে জল নিয়ে আহিরন বিলের 
মাঝ দিয়ে এসে গম্ভীর! নদীতে গড়বে। এই 
গম্ভীর! নদী এসে বোসিয়! বিলে মিশে গেছে। 
এই পথে খরার সময় জল এনে সমস্ত অংশটাই 
আবাদযোগ্য করা যাবে। সরকারী বাবস্থ! 
মতে! এক দল সমীক্ষাকারী এসে এই বিল জরিপ 
করেও গিয়েছেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা মতে! 
কাজ কিছুই হয়নি। ফলে বিলের হা সমস্যা 
সেই সমস্থ্যাই রয়ে গেছে। চাষীদের অবস্থারও 
কোন পরিবর্তন ইয়নি। অথচ এই বিলের জমি 
অত্যন্ত উর্ধর। একটুখানি জলে ভিজিয়ে রাখতে 
পারলেই সার ছাড়াই অনায়াসে বিঘ। প্রতি 
৩*--৩২ মন উচ্চ ফলনশীল ধান কৃষক ঘরে 
তুলতে পারে। বোলিয়ার বিল এই অঞ্চলের 
কৃষকের কাছে স্বপ্নের ধনকুবেরের মতো। 

প্রতি বছর পোঁষ সংক্রান্তিতে বোসিয়! ভ্রীজের 
দক্ষিণে উত্তিয়। গ্রামের পাশে নদীর ধারে ম! 
বোলিয়ার বেদীতে পূজ| অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । 
সেই উপলক্ষে এক বিরাট মেলারও আয়োজন 
কর! হয় এইখানে। হাজার হাজার ভক্ত দশক 
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কা ক্রু 
১ 
সেই মেলায়। মাত্র চবিবশ ঘণ্টার এই মেল!। 


প্রচুর বেচাকেন! হয়ে থাকে । মা বোনিয়! 
এতদঞ্চলের লোকের কাছে মঙ্গলময়ী, কল্যাণী, 
স্েহশীল| মায়ের মতো! । তাই এই বিল যে 
শুধু এখানকার অধিবাসীদের কাছে অর্থকরী 
ফসলের জন্য তাৎপর্ময় হয়ে উঠেছে তাই নয়, 
মানুষের মনের ভক্তি ও শ্রদ্ধার উৎসের সন্ধান- 
স্থলও এই বিল। এই বিল স্সেহ দিয়ে, মায়! 
দিয়ে, মমতা দিয়ে তার সবুজ, শ্যামল, সিদ্ধ 
আচল বিছিয়ে সকলকে একন্ত্রে বেঁধে দিয়েছে। 
আপনি যদি কখনও খরার মরম্থমে এই বিলের 
মাঝখানে এসে দাড়ান, দেখবেন-্মাইলের পর 
মাইল সবুজ সুন্দর শ্যামল ্গিগ্ধ ধানক্ষেত তার 





আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে, শুধু এক ফোট! 
জলের জন্য । কখন মেঘ থেকে অঝোর ধারায় 
বৃষ্টি নামবে। সেই ন্নিন্ধ করুণাময় বৃষ্টিধারায় 
লিঞ্চিত হয়ে উঠবে বোনিয়! বিলের অন্তর । আর 
আস্তে আস্তে সবুজ বরণ ক্ষেত রূপান্তরিত হয়ে 
উঠবে সোনার রঙে। আর হছ্দি বর্ষার মরস্থুমে 
কোন জোৎস্কা রাত্রিতে আপনি পীচগ্রাম-নবঞ্রাম- 
লালবাগ পাক! রাস্ত! ধরে বোসিয়া বিলের মাঝ 
দিয়ে হেঁটে যান, দেখবেন--আপনি যেন এক 
স্বপ্নের রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছেন। পথের 
হই ধারে বাবলা আর তাল গাছের পাতায় 
দক্ষিণ! বাতাসের স্ৃহু কীপন লেগেছে । চারিদিকে 
শুধু জল ! জল আর জল! 


ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কান্দী মাষ্টার প্র্যান্দে এ প্রকল্প অন্তু কর হয়েছে। প্রধান সম্পাদক 
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মোরগবুটির মতো! রক্তরাঙা ফল নিয়ে 
বর্ধাশেষের পাহাড়ী হাওয়ায় এলাচ গাছগুলি 
যখন দুলতে থাকে, তখন দাঞ্জিলিঙের চাষীদের 


রক্তেও দোল লাগে। মনেও নতুন আশার 
আলে! । শুরু হয় ফসল কাটার পাল!। 
তারপর নান! পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সে এলাচ 
পরিবেশিত হয়ঃ আপনার আমার পানের খিলিতে; 
মিষ্টির দোকানের সাজানে| সম্ভারে। কখনো ব! 
স্থগন্ধি প্রসাধনে, আবার কখনে! জীবনদায়িনী 
ওষুধের মৌল মিশ্রণে । শুধু স্বদেশেই নয়__ 
দাঞ্জিলিঙের বড় এলাচের চাহিদা বিদেশেও 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এর কদর বেড়েছে 
মুরোপের হোটেলখানায় আবার আরব শেখ- 
সাকীদের লাস্য মজলিসে। 

ভারতে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ ও সিকিম রাজ্যে 
সবচেয়ে বেশী এলাচের চাষ হয়ে থাকে। এছাড়। 
ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির কোন কোন 
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স্থানে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিগুভাষে বড় এলাচের চাষ 
হয়ে থাকে। তবে এদিক থেকে উত্তরবঙ্গের 
দাজিলিং জেলায় বড় এলাচ চাষের ইতিহাস খুবই 
প্রাচীন। প্রায় শতবর্ষ আগে থেকে দার্জিলিং 
জেলায় অর্থকরী ফসল হিসেবে বড় এলাচের চাহ 
শুরু হয়েছে। দাজিলিঙে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ 
একর জমিতে বড় এলাচের চাষ হয়ে থাকে। 
গত আর্ধিক বছরে দারঞ্জিলিঙের বড় এলাচ 
দেড় কোটি টাকারও বেশী মূল্যের বিদেশী মুদ্রা 
এনেছে ভিন্নরাজ্যের ব্যবসায়ীর মাধ্যমে । 
এখানকার পাহাড়ী অঞ্চলের ৬*০ মিটার 
থেকে ১৮০* মিটার উচ্চতায়, লৌহযুক্ত হিউমাস 
মৃত্তিকায় বর্ণাধারার দুইপাশে বড় এলাচের চাষ 
হয়ে থাকে । -এলাচগাছ অতিরিক্ত ঠাণ্ড! বা গরম 
কোনটাই সহ করতে পারে না । সেজন্য চা- 
বাগানের মতে! এলাচবাগানে অবস্থা বিশেষে 
ছায়াবীথি প্রয়োজন হয়। এলাচ-চাষ অঞ্চলে 
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প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ 
রাখতে হবে এলাচবাগানের গোড়ায় যেন জল না 
জমে। সেজন্য এক্ষেত্রে ঢালু জমিই প্রশস্ত । 
এ সকল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে, 
দাঞ্জিলিং জেলায় স্বাভাবিকভাবেই এলাচ চাষের 
এলাক! গড়ে উঠেছে। 

দাঞ্জিলিঙের চাষীর! এখনে! সাবেক প্রথায় 
এলাচের চাষ করে থাকেন। এলাচের ফসল 
ওঠার পরই, পুরানে! ঝাড়গুলিকে পরিষ্কার করে 
গাছের গোড়ায় সারমাটি দিতে হয়। যেসকল 
ঝাড় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেসব ঝাড়ের 
সবট। তুলে ফেলে; সেখানে লাগাতে হয় অশ্য 
ঝাড় থেকে তুলে আন! চোখচারা। নতুন আবাদ 
বাড়াতে গেলে প্রথমে জমির আগাছা ও জঙ্গল 
পরিষ্কার করে, সারি বরাবর গর্ত করে গোবর 
সার ও পাতাপচা সার দিয়ে জমি তৈরী করতে 
হয়। তারপর সেসব গর্ভে লাগাতে হয় চোখ- 
চারা । চারাগুলি পরে বর্ষার জল পেয়ে বেড়ে 
উঠে, বংশবৃদ্ধি করে এলাচঝাড়ে পরিণত হয়। 
এভাবে চোখচার! লাগানোর ফলে খুব জল্দি 
ফসল পাওয়া! যায় । এলাচ চাষের ক্ষেত্রে এ 
অঞ্চলে এখনে। আধুনিক সারের প্রচলন হয়নি। 
প্রয়োজনমতে! সার দিলে এবং কীটনাশক ব্যবহার 
করলে নিশ্চয় আরে! ভালে! ফল পাওয়া যাবে। 

সাবেক প্রথায় চোখচারা লাগানোর ফলে? 
অনেক ক্ষেত্রেই নানাপ্রকার রোগ দেখ! দেয়। 
এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হচ্ছে “ফুরকী' 
ও ‘চিরকী’ । দুটিই ভাইরাস জনিত রোগ । এসব 
রোগের ফলে পাত ঝলসে যায়, তাতে গাছ 
নষ্ট হয়ে যায়। আবার এ রোগ খুব দ্রুত 
সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাই একবার এ রোগ 


দেখা দিলে খুব সাবধান হওয়া উচিত। এই 
রোগ দেখ! দেবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছ সহ 
সেই ঝাড় তুলে ফেলে; তার জায়গায় বীজ থেকে 
উৎপন্ন নতুন সতেজ চার! লাগাতে হবে। 

এছাড়। আছে একধরণের পাহাড়ী মাছি। 
এই মাছিগুলি ফুল ও ফলের উপর বসে, তাদের 
রস টেনে নেয়, তার ফলে এলাচ যথেষ্ট পুষ্ট হতে 
পারে না। আগে কৃষকর। এসব রোগের কোন 
প্রতিকার জানতেন না। বর্তমানে সরকারী 
সহায়তায় এসব রোগ দূর করবার জন্য কৃষকর! 
বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছেন। সরকার হাস- 
মূল্যে বা বিনামূল্যে এলাচ চাষীদের কীটনাশক 
ওষুধ সরবরাহ করছেন। 

কোপরিঙ্গে, রামশাই ও ওখ রে জাতের বড় 
এলাচই বেশী চাষ হয় দাজিলিং জেলায়। গুণগত 
দিক থেকে ভালে! জাতের এলাচ হচ্ছে রামশাই। 
কিন্ত রামশাই জাতের এলাচের ফলন কিছু কম 
হয়। তাছাড়। গুণ অনুযায়ী কৃষকর! মূল্য পায় 
না। তাই যেসব এলাচের ফলন বেশী হয়, সে 
সব এলাচ চাষেই কৃষকদের আগ্রহ। 

কীচ। এলাচ ভোলার পর, যে পদ্ধতিতে 
সেগুলিকে শুকোনে! হয়, তাকে স্থানীয় ভাষায় 
বলে “ভ|টি”। এর জন্য সম্পন্ন কৃষকরা! বাড়ীর 
আঙ্গিনায় পাথর ও মাটি দিয়ে তন্দুরের মতে৷ 
একধরণের উন্ুন তৈরী করেন। একে বলা হয় 
ভাটিখান।। এই উন্থুন উচ্চতায় সাধারণত 
৯০ সে;মি (৩ ফুট)। দৈর্ঘ্যে ও প্ৰস্থে যথাক্ৰমে 
১৫০ সেমি (৫ ফুট) ও ৯* সে,মি (৩ ফুট) এর 
মতে|। উন্থুনের ভেতরে একধারে কাঠকয়ল! 
সাজিয়ে তার ওপর বাশের চালুন জাতীয় মাচা 
পেতে ১২-১৫ সে,মি (৫৬ ইঞ্চি) পুরু করে 
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এল চগুলে! ভালভাবে সাজানো হয়। তারপর 
উন্ননে আগুন দেওয়া হয়। এক একবারে এক 
কুইন্টটলের মতো! এলাচ এভাবে শুকানে! যায়। 
সময় লাগে ছুই থেকে আড়াই দিন। তারপর 
শুকনে! এলাচগুলি নামিয়ে ছায়াতে মেলে 
দেওয়া হয়, আর উন্ুন ঝেড়ে তাতে চাপ!নে! 
হয় আবার নতুন এলাচ । কিন্তু এই পদ্ধতিতে 
অনেক এলাচ নষ্ট হয়ে যায়। আগুন একটু 
বেশী বা কম হলে, এলাচের ক্ষতি হয়। তখন 
কৃষকর! সে এলাচের উপযুক্ত বাজার দর পান 
না। এরজন্য বিজ্ঞানসম্মত কোন পদ্ধতি ব! যন্ত্র 
যদি কম দামে কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ কর! হয়, 
তাতে বিশেষ উপকার হবে। এলাচের উৎপাদন 
মূল্যও তাডে অনেক বেশী পাওয়! যাবে। 
দাঞ্জিলিঙে এলাচের চাষ যাতে আরো! 
বাড়ানো যায় এবং বহুদিনের পুর1লে। মৃতপ্রায় 
বাগানগুলিকে যাতে আবার নতুন করে গড়ে 
তোলা! যায়, তারুজন্য “এগ্রকাল্চার রিফা ইন্তান্স 
এণ্ড ডেভেলেপমেণ্ট কর্পোরেশন, রাষ্ট্রায়ত্ 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ দেবার জন্য ২০ লক্ষ 
টাকার প্রকল্প মঞ্জুর করেছে। অপরদিকে 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ সাবেক প্রথায় এলাচ চাষ 
পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক পদ্ধতি 
প্রবর্তনের জন্য সার! জেলায় ১০০টি এলাচ-চাষ 
প্রদর্শন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এলাচ চাষের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব প্রদর্শনক্ষেত্রে 
এলাচ চাষের আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে, কৃষকদের 
হাতেকলমে ওয়াকিফহাল করে তোল! হবে। 
এ প্রকল্প অনুসারে কৃষকদের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বা 
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বিনামূল্যে উন্নত জাতের চারা, সার ও কীটনাশক 
সরবরাহ করা হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য 
নতুন পদ্ধতিতে এলাঁচের চার! উৎপাদন । 

দাঞ্জিলিঙের কৃষি গবেষণা বিভাগ এবার 
কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভালে! বীক্গ থেকে 
একধরণের উন্নত জাতের চার! উৎপাদন করতে 
সক্ষম হয়েছে। এই চারা থেকে ইতিমধ্যেই 
উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়েছে । নতুন জাতের 
এসব চার! লাগানোর সুবিধে এই যে, এতে রোগ 
ও পোকার আক্রমণ কম হয়। কৃষি বিভাগ 
মনে করে, এ ধরণের গাছে ফল পেতে কিছু দেরী 
হলেও এর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমত। বেশী থাকায় 
গাছের ফলন ক্ষমতাও বেশী। 

এলাচ চাষীদের বিপনন সমখ্যা সমাধান 
করার জন্য কৃষকদের পাশে এসে দাড়িয়েছে 
রাজ্য সমবায় বিভাগ । এলাচ চাষীর! যাতে 
উৎসাহজনক মূল্য পায় তারজন্য সমবায় বিভাগ 
দাজিলিঙের এলাচ চাষীদের জন্য সমবায় বিপনন 
সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গত এলাচ 
উৎপাদন মরস্ুম থেকে কাজ আরম্ভ হয়েছে। 
সমবায় বিভাগ মনে করে, এ বছরের মধ্যে তার! 
দাঞিলিঙে উৎপাদিত অধিক পরিমাণ কাচ! 
এলাচের বিপনন ব্যবস্থা নিজেদের আওতায় 
আনতে পারবে। এর ফলে দাঞ্জিলিঙের 
এলাচের অর্থনীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ঘটে যাবে বলে আশ! কর! যায়। 
দাজিলিঙের গরীব চাষীদের মুখে ফুটবে হাসি, 
তাদের বুকের উপর থেকে সরে যাবে যুগপ্রাচীন 
এক বিরাট সমস্যা ও শোষণের অচলায়তন। 
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উন্নত জাত 
পশ্চিমবাংলায় চাষের জন্য বি-১, বি-১০৫, টি-৪৪ ও টি-৫১ 
উন্নত জাতের মুগ বীজের সুপারিশ কর! হয়েছে। তবে লাল ও 
ও কীকুরে মাটিতে টি-৪৪ জাতের চাষে ভাল ফলন পাওয়। ফায়। 
জমি ও মাটি 
দো-আঁশ বা বেলে দো-আশ মাটতে মুগ ভাল হয়। জল বস! 
জমিতে এর চাষ ভাল হয়ন|। নীচু জমিতে অর্থাৎ যেখানে জল 
দাড়ায় সেখানে মুগের চাষ করা উচিত নয়। 
জমি তৈরি 
৩ থেকে ৪ বার চাষ দিয়ে মাটিকে বেশ ঝুরঝুরে করে নিন এবং 
সমস্ত আগাছা বেছে ফেলে পরে মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করুন। 
বোনার সময় 
ফান্তন মাসের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের 
মধ্যে বুগ্তুন। তবে ফাল্গুনের ফসল থেকেই সবচেয়ে বেশী ফলন 
পাওয়া যায়। 
বীজ্জ শোধন 
বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ থেকে ৪ গ্রাম থাইরাম (যেমন 
থাইরাইড ইত্যাদি ) মিশিয়ে শোধন করে নিন। 
বীজের হার ও বোনার পদ্ধতি 
বেশী ফলন ও পরিচর্যার স্থৃবিধার জন্য বীজ সারিতে বোনাই 
ভাল। সারিতে বুনলে একর প্রতি ৬ থেকে ৮ কেজি বীজ লাগবে। 
ছুই সারির মধ্যে ৩* সে, মি, ( ১ ফুট ) এবং সারির মধ্যে পাশাপাশি ' 
ছটি গাছের দূরত্ব ১০ সে, মি, (৪ ইঞ্চি ) রাখ! দরকার । 
সার 
এই ফসলে নাইট্রোজেন সার কম লাগে। ভাল ফলনের জন্ত 
জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৪ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি 
ফসফেট সার দিন। 


A 





সেচ 

বোনার সময় জমিতে যথেষ্ট রস ন! থাকলে বিশেষ করে ফান্তুনের 
ফসলে, হালক! সেচের পর বীজ বুন্ুন। ফুল আসার সময় একটি 
সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়! যায়, তবে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকলে 
ব! সাধারণঙাবে বৃষ্টি হলে এই সেচের দরকার হয় ন! । 


চার! বেরোবার ৩ সপ্তাহ পরে একবার ও বিশেষ প্রয়োজন হলে 
পরে অর একবার আগাছ! পরিষ্কার করুন। এতে গাছ ভালভাবে 
বাড়বে। 
রোগ ও পোক৷ 

পাতায় ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা গেলে একর প্রতি 
১} কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্লাইটকস, ফ।ইটোলান 
ইত্যাদি) ৩০০ লিটার জলে গুলে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার প্প্পে 
করুন। কুটে রোগ জাব পোকা! বয়ে আনে তাই এই রোগের 
প্রতিকারের জন্য জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে একর প্রাত 
৪৫০ মি, লি, এগ্ডোসালফান ( যেমন থায়োডান ৩৫ ই-লি ইত্যাদি ) 
ব! ৩০* মি, লি, মিথাইল প্যারাধিয়ন ( যেমন মেটালিড ৫০ ই-সি 
ইত্যাদি) ৩৯০ লিটার জলে গুলে ষ্প্লে করুন । 

বিছা বা লেদ! পোকার আক্রমণ হলে ত! প্রতিরোধের জা 
উপরের যে কোন একটি কীটনাশক ওষুধ ব! বি-এইচ-লি ( ১০% ) 


গুঁড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ছড়ান। 
বিভিন্ন ভ্তাতের পাকার সময় ও ফলন 
জাত কতদিনে পাকে একর প্রতি ফলন ( কুইণ্টাল ) 
বি-১ ৬৯---৬৫ ৩৩২ 
বি-১৯৫ ৫৫---৬৯ ৩--৪ 
টি-৪৪ ৬০-৬৫ ৩-৪ 
টি-৫১ ৬৫--৭০ ৩২-_৪ 
বেশী ফলন ও উন্নত মানের বীজ পেতে হলে গাছ থেকে পাকা 
শু'টি কমপক্ষে দুবার তোল! দরকার । 





২৯ 


বস্ুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৮৫ 


ন্বিস্পেম্ন তলহল্বাদ (৯৯) 
ক্কন্মি ও সমষ্টি উজস্ন্ন বিভাগ 


১৯৭৮-৭৯ সালে ক্লধি সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয় করবার জন্য রুষকদের স্বল্পমেয়াদী খণ 
প্রদানের কয়েকটি নিয়ম (১৯৭৮ সালের $২ই ডিসেম্বরের ৩০৭৬(১৫) নং সরকারী 
আদেশ) 


(১) কোন কৃষক সমবায় খণদান সমিতির সদস্য নন বা তিনি কোন রাষ্টায়ত্ব ব্যাংক 
থেকে কৃষি সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয় করবার জন্য কোন খণ নেন নি বাঁ নেবেন ন! এ সম্পর্কে সন্দেহ 
উপস্থিত হলে দরখাস্তকারী কৃষকের নিজের বক্তব্যে স্থানীয় বিধানসভ1 সদস্যা ব| তার প্রতিনিধি 
ছাঁড়াও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও পুনর্সহি করতে পারেন। 

(২) কৃষি সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয় করবার জন্ত স্বল্পমেয়ার্দী খণ প্রাপ্তির সকল শর্ত পূরণ করলে 
সমবায় খণদান সমিতি (যে সমিতি চালু নয় ব! কৃষককে খণ দিচ্ছে ন! )-এর সদস্য এ খণ পেতে 
পারেন যদি সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সহ নিয়ামক সংশ্লিষ্ট সংস্থা! উন্নয়ন আধিকারিককে এই মর্মে 
সার্টিফিকেট দেন যে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি চালু নয় বা কোন শস্ত খণ দিচ্ছে ন! এবং দরখাস্তকারী 
১৯৭৬ সালের খরিফ মরস্থুমের পূর্বে নেওয়| সমবায় খণ শোধ করে দিয়েছেন। 

(৩) যে সব কৃষকের জমির দলিলপত্র সাম্প্রতিক বন্থায় নষ্ট হয়ে গেছে, স্বল্পমেয়াদী কৃষি 
সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয় করবার খণ প্রাপ্তির জন্য রেভিনিউ অফিসারদের জমি সম্পর্কিত সার্টিফিকেট 
গ্রাহ্য হবে। বিলম্ব হলে, ন্বর্পমেয়াদী কৃষি সহায়ক দ্রব্যাদি ক্রয় করবার খণ প্রদানের জন্য জমি 
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রাহা হবে। 
পানচাধীদের জন্য 

পানচাধীদের স্বল্পমেয়াদী খণের পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করে সরকার জানিয়েছেন যে বন্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত পানচাধীর! কাঠাপ্রতি ১০০ টাকার স্থলে ৩০০ টাক! পর্যস্ত এবং সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা 
পর্যন্ত খণ পেতে পারেন। যাঁর! বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন নি তারা অবশ্য পূর্ব আদেশ অনুযায়ী কাঠা- 
প্রতি ১০* টাক! এবং সর্বোচ্চ ১০০০ টাক! পর্যন্ত খণ পেতে পারেন। (১৯৭৮ সালের ১৯শে 
ডিসেম্বরের ৪০৩২(১৫) নং সরকারী আদেশ )। 


বনুদ্ধর! £ মাঘ £ ১৩৮৫ 


মিনিকিট বিতরণ 

এ বছর অনহৃতপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এ রাজ্যে কৃষিতে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রচণ্ড আঘাতে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। 
কারণ জমি, ফসল, সেচ প্রকন্কগুলির ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও পশু সম্পদ ও অন্যান্থা »ম্পাত্তর যে ব্যাপক 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভাতে কৃষকদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। এই বিপর্যয়ের মোৌকাবিল। করে এ 
রাজ্যকে সুহুতাবে গড়ে তুলতে গেলে নিরম্তর চেষ্টার দরকার। এছন্ত সরকার ব্যাপক কার্ংসৃচী 
নিয়েছেন। 

কৃষকর| যাতে রাব-গ্রীষ্ম মরস্থুমে চাষ সুরু করতে পারেন সেজন্ পরিবার পিছু একবিঘ। 
করে ফসল চাষের উপযুক্ত পরিমাণ বীজ, সার ও কীট নাশক ওষুধের মিনিকিট কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। 
এ মরন্থুমে চাষের উপযোগী বীজ যেমন গম, আলু, শাকসবজি, তৈলবীজ, ডালশস্য ও বোরো ধান 
রয়েছে । এসব শস্যের মোট ১৬,১৯,২০* মিনিকিট বিনামূল্যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এ বছর বিলি 
কর! হয়েছে। | 

আলু-_মোট ১,৩০,০০০টি মিনিকিট বিলি করার জন্য মঞ্জুর হয়েছে । এর মধ্যে বিলি হয়েছে 
মোট ১১২৪১৫০৪টি। 

শ/কসবজি-_শীতকালীন শাকসবজির ১ লক্ষ মিনিকিট বিলি করার কাঁ্হক্রম নেওয়া হয়েছে। 
এ ছাড়! গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির মিনিকিট ও চারাও বিনামূল্যে বিলি করার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 
এ পর্যন্ত শীতকালীন শাকসবজির মিনিকিটে (বীজ) মোট প্রায় ৯৮,০০০ বিলি কর! হয়েছে। 
এ ছাড়! সবজির চার! য| বিলি কর! হয়েছে ত! আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। 

তৈলবীজ ও ডালশম্যের মিনিকিটের মধ্যে সরষের মিনিকিটের মোট মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ 
২,০০১০০০টি মিনিকিট । তার মধ্যে বিলি হয়েছে মোট ১,৯৪)৭৪৯টি । 

মুন্থুর ডাল--১০১০০০টি মিনিকিট বিলি করার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন জেলায় 
বিলি হয়েছে মোট ৯৯৩৯টি। 

কলাই--মোট বরাদ্দ ৪৪:২০০টি মিনিকিট । বিভিন্ন জেলায় বিলি হয়েছে মোট ৪৩১৪০টি। 

ছোল৷-_মোট বরাদ্দ হয়েছিল ৪৭,৬০*টি মিনিকিট এবং বিলি হয়েছে ৪৬৩২১টি মিনিকিট । 

খেসারি-মোট বরাদ্দ হয়েছিল ৮২,৪০০টি ছিনিকিট এবং বিলি হয়েছে ৭৯৬১৬টি মিনিকিট । 

গম মোট বরাদ্দ ২৫০০০টি মিনিকিট এবং প্রায় সবটাই বিলি করা হয়ে গেছে। 

বোরে। ধান_মোট বরাদ্দ হয়েছে ৬ লক্ষ মিনিকিট এবং ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত 
৪১৩০,৭০০টি মিনিকিট জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে এবং এর প্রায় সবটাই বিলি কর! হয়ে গেছে। 
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controls the 
Mango Hopper 
effectively. 


the name every farmer trusts 





্ৰস্স্হ্দশ্র। 
নি-্মমাবলী 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু ই কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রক্-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের বাৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও ক্ুষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, তুমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ্‌ স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম 
জংস্থানের সমস্যাদি এবং সংগ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচলার জন্য লম্ম।(নমুল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানসূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিকান) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ ক্কুষি বিষয়ক প্রবন্ধ/ক্ষি বিষয়ক নাটিকা $ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প $ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) $ ২৫ টাকা । 

রচনা! ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১০০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংল! অক্ষরে লিখে জম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না ॥ 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাস থেকেই বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মুলা 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককালীন প্রদেয় যাল্মাসিক চদার হার ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক চদার হার ৩'০০ টাকা । 
চাদার টাকা "কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ দরকার”'-এর নামে লেখা রেথাক্কিত ক্রেস্ড্) পোস্টাল অডার অথবা রেখান্কিত 
চেক্‌-এর মাধ্যমে সম্পাদিকার দপ্তরে (উপরে দেওয়া অফসেট প্রেস, টালীগঞ্জের ঠিকানায়) পাঠাতে হবে ॥ 


বিজ্ঞ/পনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪থ কতার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা», সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুহ্িবন্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদের মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন্-এস্‌' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 

‘বসুক্বরা’-র বাইরের মাপ ২৩'৫ সে, মি, X১৭'০ সে, মি, এবং হাপা অংশের মাপ ১৮'৫ সে, মি, X ১২৫ দে, মি, । 
ইহা একটি ক্ষি-সম্পকিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 


প্রচারের কার্যকরী ও উপযুস্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবন্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্তাপন দিতে পারেন ॥ 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুনত করা হয়। ১০০ কপির 


কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্দীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৮৫ 


কম খরচে বেশী জল 





স্াল্লা [লাট (ডিজেল) 


€ পরীক্ষা ও মেরামতীর জনা ৩ পান্পের সঙ্গে ডিজেল ইজিনটি 
সহজেই খোলা ও লাগানো যায় ৷৷ সরাসরি যুক্ত ৷৷ 


ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নামমান্ত।। ৬ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ ও 
€ উৎকুস্ট যস্ত।ংশ দিয়ে তৈরী ॥॥ বিভিন্ন ঝাক্ষ কত ক অনুমোদিত ॥ 
ও সহজে বহন ও বাবহারযোগ। ৷৷ 





৫ এইচ পি, ১৫০০ 
বিনা আর. পি. এম. সিঙ্গল সিলিন্ডার 
{র্‌ টু ওয়াটার কুলড_ ডাটিকেল 
তিনবার সাভিস (( 
পাওয়া যায়! 


(একটি সরকারী সংস্থা) ক 
২৬ বি, নেতাজী সভাষ রোড, কজিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ; ২২-২৩১৪ জা £ AGRINPUT 


asc 


(কৃষি তথ্য সংস্থা! কর্তক অফসেট প্রেসে মদ্রিত ও প্রচারিত ) 








সম্পাদকীয় ৬৬৬ ৬৬৬ ৩-৪ 





সারা বছরের ফসলের কথা এখনই ভাবুন ৫-৮ 
ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত 
সম্পাদন! উপদে। পর্যদ 
গ্রাম উন্নয়নে ব্রততারী **, *** ৯-১১ 
বিষ্ণ,গদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
অনুকূল মণ্ডল 
ডবতোষ পাল, অপর কৃষি অধিকর্তা ( সাধারণ ) 
গ্রাম বাংলার দিনরাপ্তি কেবিতা) En ১২ ডঃ দেবব্ৰত মুখাজী’, অপর কমি অধিকর্তা ( গবেষণা ) 
বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প ) কৃষি ও সমচ্টি 
ট্রাক্টরের টায়ার ভাল রাখুন তি *** ১৩-১৫ উন্নয়ন বিভাগ 
Rate হাহ কিরল্ময় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প ) 
ৃ ক ডঃ জুনীল কমার সেনগুপ্ত, মৃখা প্রচার ও জনসংযোগ] 
আদা একটি প্রয়োজনীয় মসলা + *** ১৭-১৮ আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
রুপাসিম্ধু ঘোষ বনবিহারী চক্রবর্তী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর ) 
আগাছা ভয়াল $ গারথেনিয়াম *** ১৯-২০ সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
ডঃ নিলাংশু মুখাজী” চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 
পাটের চাষ *** ***  ২৩-২৯ প্রধান সম্পাদক 
বিশেষ সংবাদ (১২) *** ৯৬৬ ২৯ বিষ্ণ,পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
জেলার খবর ৬৬৬ ৪ ৪ ৩১ 








bh 
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কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য 
সংস্থ! কর্তৃক প্রকাশিত 


মহৎ সহ্কল্পে 
একটি বুহৎ প্রকন্স . 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল । চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, ক্কুষক দিবস, বিনামলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সূপারিশ, বার্ষিক কুষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পৃস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকল্পিত কার্যস্চীর রি 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায়। সার্থক 
হচ্ছে প্রকজের উদ্দেশা $ 


$ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন রদ্ধি, 


৬ প্রকল্প এলাকায় জমির উবরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশো 
উন্নত প্রায় কুষিক।জ সন্বদ্ধো প্রশিক্ষণ দেওয়া, 


ও রুষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহাযা করা এবং, 


& রাসায়নিক সারের সৃষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অভিজ্ঞ করে তোলা । 
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যজের শরিক হয়েছেন রাজ্যের ক্ুষিবিডাগ, বিডি রাষ্ট্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কুষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজানের সার্থক অন্প্রবেশ। লক্ষ] সঃ 
কুষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 





প্রশিক্ষণ প্রকল্প 


১২ বি, রাঙেজ সুরা, কালকাতা-৭০০ ০৭১ (ফাল নং £ ২১২৬৩১-৩৫ ও 





সব 


রা” 


Se 


৩০শ বর্ষ £ ১১শ সংখ।। 
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.- 


দুঃসময় ও দুর্ভাগ্য যে সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়ে যায়, সেই সর্বনাশই 
কোন দেশ ব! জাতির সবশেষ ইতিহাস হয়ে থাকে না। পতন থেকে 
অভ্যুত্থানের সর্বজয়ী প্রয়াসই ইতিহাস । গোট! শতাব্দীর কাল পর্যায়ে 
যদি পশ্চিমবঙ্গের বন্যা! একটি অসাধারণ অভাবনীয় ও সর্বনাশী ছুরঘটন! 
বলে চিহ্নিত হয়েই থাকে, তাহলে তার পুনরুক্কিও পুরাতন হয় না । 
এবং বলছি এই জন্যেই, ওই নৈসগিক দুৰ্ঘটনা অস্ততঃ কৃষিক্ষেত্রে যে 
ভয়ঙ্কর হানি ঘটিয়েছে, সেট! এ রাজ্যের কৃষি ইতিকথার একটি 
অধ্যায় মাত্র, সম্পুর্ণ ইতিহাস নয়। ইতিহাস স্থর্টি হবে সেখানেই, 
যেখানে আমাদের পুনরভ্যুদয়ের প্রচেষ্টা ছড়িয়ে থাকবে। 

পুনরভ্যুদয়ের প্রচেষ্টা কি রকম! দুঃসময় ও দুর্ভাগ্যের জবাব 
উচ্চারিত হবে আমাদের পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ রবি ও প্রাক খরিফ 
মরস্থমের ফলকে বিনা! অপব্যয়ে চূড়ান্ত পরিমাণে তুলে নেয়ার 


| মধ্যে । কিভাবে? নানাভাবে । যেখানে যখন যেভাবে সুযোগ 
| রয়েছে তার পূর্ণ সদ্বাবহার করে। রবির শিরোমণি ফসল বোরো- 
| ধানের কথাই বলি। বোরোধান চৈত্র থেকেই পরিণতির পথ 
| ধরবে। এ সময় ফসলের যত্বু নিতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে । রোগ পোকার 
| আক্রমণ ন! হয় যাতে, দেখতে হবে। আর হলে সময়োচিত 
| প্রতিকারও করতে. হবে। তাই যত্ন পরিচর্যা ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদির 


মধ্য দিয়ে আমাদের বোরোধানের ফসলকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে 
হবে। তৈরি হবে ছুঃসময়ের যথার্থ জবাব। ডালশস্যের ক্ষেত্রেও 
তেমনি যত্ন ও পরিচর্যায় অবহেলা! আদৌ উচিত হবে না। এই 
ফান্তুনেই তো ছোলা মুস্থরের ফসল ঘরে ওঠার কথ! । রাই সরযেরও 
কোনে! কোনো জাত ফান্তনে উঠবে, কোনো! কোনো জাত অবশ্য 
ঘরে উঠে গেছে। অক্লান্ত শ্রমে যে ফসল রবি রাজ্য থেকে উঠে 
আসছে, তার সর্বতোরকম যত্বের মধ্যেই আমাদের ফলন বাড়ানোর 
চাবিকাঠি রয়ে গেছে। 

শুধু রবি নয়, তারপরেই প্রাক খরিফের উজ্জল সম্ভাবনা । সেচের 
সুযোগের দৌলতে যার! প্রাক খরিফে ধান করবেন, তাদের 
জমি তৈরি করার জন্য সুরু হবে প্রস্ততি। জমির যথোচিত সমৃদ্ধি 
সৃষ্টির দিকে নজর রাখতে হবে। উত্তরবঙ্গে পাট বোনার সময়ও 
আসন্গ। অন্যান্য প্সঞ্চলেও পাট বোনার ভাবন1 থেমে থাকবে ন! 


বসুন্ধরা! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখা। 


একটি অতি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হচ্ছে বীজ 
সংগ্রহ । ভবিষ্যতের জন্যে সংশিত উন্নত মানের 
বীজ বিশ্বস্ত সংস্থ। থেকে সংগ্রহ কর! উচিত। 
সম্ভব হলে সমবায় সংস্থা থেকে নেয়াই 
উচিত । 


যে যে ক্ষেত্রে য| করণীয় সে বিষয়ে কৃষকের 


মানসিকতা ব! চিন্তার ক্ষেত্রে সজীব স্রোত 
একান্তই প্রয়োজন। বিপ্লব মাঠে নেমে আসার 
আগে কৃষকের ভাবনায় আসে । তাই পুনরুক্তিতে 
বলব, দুঃসময়ের ক্ষত সারিয়ে তুলতে আমাদের 
এখন প্রতি পর্যায়ে একনিষ্ঠ উৎসাহী ও উদ্ভমী 


হতে হবে। 





আপনার জমিকে স্থযোগ-ন্ুবিধ। অম্্যায়ী 
ব্যবস্থার করে যদি মোট আয় বাড়াতে চান তবে 
বছরের গোড়াতেই আপনাকে ভেবে ঠিক করে 
নিতে হবে যে কোন ফসলের পর কোন ফল 
করবেন এবং কখন কোনট। বুনবেন বা লাগাবেন 
এবং কখন কেটে গোলায় তুলবেন। গোটা 


একটি প্রধান ফসলের সঙ্গে কমপক্ষে আর একটি 
তাপেক্ষাকৃত অগ্রধান ফসল লাভজনকভাবে চাষ 
করা যায়। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি আমাদের 
সামনে এজছ্যা অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে 
বছরের বারে! মাসকে ফসল বোন! বারোয়া 
এবং কেটে নেবার সময় হিসেব করে মোটামুটি 


গৰব বর ফলত বা হইত 





ডঃ সুনীল সেনগুপ্ু 


বছরের ফসলচক্র পরিকল্পনার এটাই মূল কথা । 
সেচ-ব্যবস্থ। থাক আর নাই থাক, আগে থেকে 
ঠিকমত ভেবে কাজে নামলে বছরে একই জমি 
থেকে অন্ততঃ দু'টি ফসল নেওয়৷ এমন কিছু 
কঠিন নয়। সেচসেবিত জমিতে যে ধরণের 
অর্কর ফসলচক্রের পরিকল্পন! করা যায়, 
স্বাভাবিক কারণেই অসেচ এলাকার জমিতে 
ততট। করা যায় না। কিন্তু “শুখ! চাষে'ও 
ঠিকমত ‘জে!’ ধরে চাষ করলে এবং পরিচর্যার 
ব্যাপারে একটু বেশী যত্ব নিলে একই বছরে 


তিনটে প্রধান মরস্ট্রমের কথা ভাবা যায়। বর্ষার 
আগে প্রাক থরিফ, বর্ষার সময়ট! খরিফ এবং 
শীতের মুখ থেকে রবি। রবিখন্দকে একটু 
বাড়িয়ে নিয়ে রবিগ্রীদ্ম মরস্থমও বল। যেতে 
পারে। বিভিন্ন মর্মে কোন পরিস্থিতিতে কোন 
ফসলের চাষ করলে পড়ত! ভাল থাকবে তা 
ঠিক করতে মোটামুটি পাচ-ছয়টি বিষয়ের কথা 
ভাবা দরকার, যেমন--জমির অবস্থান, কি 
ধরণের অর্থাৎ উচু না মাঝারি না নীচু, 
জমির মাটি হালক! ধরণের ( বেলে দো-আশ ) 


মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার। 


৫ 


বন্ধুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


না মাঝারি (দো-আঁশ) কিংব| ভারী যেমন মেটেল 
ব! এটেল মাটি । সব ধরণের জমি আর সব 
ধরণের মাটিতে সব জাতের ফসল ভাল ফলন 
দেয় না। তার কারণ অনেক রকমের হতে 
পারে। জমি আর মাটি ছাড়া আর একটি 
প্রধান বিষয় হলে! এ এলাকার জলবায়ু কি 
ধরণের সেট! ঠিকমত জান! এবং তার গতি- 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নেওয়া; অর্থাৎ বর্ষা কখন 
আসে, কতদিন থাকে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোন 
মাসে কত পরিমাণ, শীতের শুরু কোন সময় 
থেকে এবং কতদিন সাধারণতঃ থাকে ; গরম শুরু 
কোন মাস থেকে এবং কতদিন থাকে । শীত- 
কালে এবং গ্রীষ্মের প্রথমদিকে সাধারণতঃ বৃষ্টি 
পাওয়া যায় কিন1, পেলে কি পরিমাণ এবং কত- 
দিনে ইত্যাদির মোটামুটি বিচার-বিপ্লেষণও 
দরকার। অবশ্য জমিতে যদি সারাবছরে সেচ- 
ব্যবস্থা থাকে তবে বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও পরিমাণ 
এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাঁরোমাসই যদি 
জমিতে সেচের ব্যবস্থ! থাকে তাহলে যেমন খুশী 
ফসলচক্রের পরিকল্পন। কর! ষাঁয়। যদি বারে। 
মাস জল ন! পাওয়া যায় তবে গ্রীক্মের সময়ে 
সেচের জল পাঁওয়। যাবে কিন। এবং পেলে কি 
পরিমাণ পাওয়া যাবে প্রধানতঃ তার উপর নির্ভর 
করেই সারাবছরের ফসলচক্রের পরিকল্পন। 
করতে হবে। তাছাড়া বর্ষার সময় জমির জল- 
নিকাশী ব্যবস্থাও ফসলচক্র পরিকল্পনায় বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । পরিকল্পনার সময় যে যে ফসল কর! 
হবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক কর! হলো, তাতে 
রোগ-পোকার আক্রমণ হবার সম্ভাবনা কতখানি 
এবং একটি নির্দিষ্ট ধরণের ফসলচক্র ক্রমাগত 
অনুসরণ করায়.ভবিষ্যাতে রোগ-পোকার আক্রমণ 


বেড়ে যাবার সম্ভাবনা! আছে কিনা, এ কথাগুলি 
আগেই ভেবে নিতে হবে। নিজের সাংসারিক 
প্রয়োজনে কোন ফসল কতট! চাষ কর! হবে 
সেট! যেমন সবাই আগে ভেবে নেয়, কাছাকাছি 
হাট-বাঁজারে এ ফসলের যথেষ্ট চাহিদা আছে 
কিন! সেটাও খুব জরুরী ভাবনা । অর্থাৎ কোন 
একটি বা একাধিক ফসল চাষে খাই-খরচ! বাদ 
দিয়ে মোট পড়তা কেমন থাকবে আধিক দিক 
থেকে সেটাই প্রধান ভাবনা । পরিকল্পনার 
একটি প্রধান অঙ্গ হলে। আধিক সঙ্গতি । 
আমাদের অধিকাংশ কৃষকই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র 
শ্রেণীর । অনেক বর্গাদারকেই নিজের খরচে চাষ 
করতে হয়। চাষের মরন্থুমে অধিকাংশ কৃষকেরই 
মূলধনের ঘাটতি পড়ে। মুলধনের যোগান 
সময়মত পাওয়া যাবে কিন! সেট! পরিকল্পনার 
গোড়াতেই ভাব! এবং ঠিক করে নিয়ে এগোনে! 
দরকার । টাকার ঘাটতি থাকলে সমবায় অথবা 
রাষ্টায়ন্ত/বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অথব! ভূমি উন্নয়ন 
ব্যাঙ্ক ইত্যাদি থেকে যাতে সময়মত এবং 
প্রয়োজন মাফিক খণ পাওয়। যায় ত! প্রথমেই 
সুনিশ্চিত করে নেওয়া দরকার । চাষের মরম্ুমে 
মূলধনের সঙ্গতি ও খণের স্থযোগ-সুবিধার উপর 
পরিকল্পিত ফসলচক্রের প্রকার নির্ভর করে। 
প্রাকৃতিক ন্যান্তা সুযোগ থাকলেও একমাত্র 
মূলধনের প্রশ্নই ফসলচক্রের প্রকার ও পরিচালন 
বাবস্থা নিরপিত করে । সময় ও পরিমাণমত 
উন্নতমানের বীজ, সার; ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও সাজ- 
সরঞ্জাম ইত্যাদির যোগানের উপরই চাষের 
সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে । আবার অনেক 
সময় টাক। আছে কিন্তু রসদ নেই--এমনও 
ঘটতে পারে। তাই কোন ফসলের জন্য কতট। 


বীজ। কতট! সার ইত্যাদি কখন লাগবে ত! 
আগেই ঠিক করে নিয়ে মরসুম শুরুর কিছু 
আগেই যোগাড় রাখতে হবে। 

ফসলচক্র পরিকল্পনায় আরও ভাববার বিষয় 
আছে। যে ফসলে বা ফসলচক্রে উৎপাদন 
বেশী পাওয়। যায় বা পড়ত বেশী থাকে, সেই 
ফসলগুলিই একই জমিতে বছরের পর বছর করে 
যাওয়া ঠিক নয়। যদি ধানের পর ধান, 
তারপরও বোরোধান--এভাবে ক্রমাগত একই 
জমিতে বারবার একই ধরণের ফসলের চাষ কর! 
হয় তাহলে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ঠিকমত 
বজায় থাকে না,,রোগ-পোকার আক্রমণ বেড়ে 
যাবার সম্ভাবনা থাকে। জমির উবরতা৷ ঠিক 
রাখবে। আবার পড়তাও বেশী রাখবো-__এই 
ছুটি উদ্দেশ্যের সমন্বয় করতে হলে জমির 
অবস্থান, মাটির প্রকার ও সেচের সুযোগ 
অনুসারে ধানের আগে পাট এবং পরে আলু 
সবজি, সরিষা, সূর্যমুখী, কলাই, তিল, মুগ ইত্যাদি 
ফসলের শস্যপর্যায়ের কার্যক্রম নিতে হবে। 
ফেচ সেবিত জমির ফসলক্রম 

উচু ও মাঝারি জমির বেলে দো-আশ ও 
দে-আশ মাটিতে কমপক্ষে তিনটি একটু বেশী চেষ্ট! 
করলে চারটি পর্যন্ত ফসল তোল! যেতে পারে ' 
ধরুন আপনি ফাল্গুন-চৈত্রে পাট অথবা মুগ 
অথবা তিল দিলেন কিংবা! গ্রীষ্মকালীন সবজি; 
তারপর বর্ষায় লাগান স্বল্পমেয়াদী অধিক 
ফলনশীল ধান, তারপর দিতে পারেন তোড়ি, 
সরষে, কলাই অথব1 জলদি জাতের আলু; চতুর্থ 
ফসল হিসাবে গম ( নাঁবি ) ব! শীতকালীন সবজি 
( নাবি ) বা! সূৰ্ধমুখী বা চীনাবাদাঁম করা যাকে। 
আলু চাষে অনেক বেশী মূলধন দরকার। তাই, 


শখ 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৮৫ 


জমির কিছু অংশে আলু ও অন্য অংশে অন্যান্য 
রবি ফসল কর! যেতে পারে। 

সেচ-সেবিত মাঝারি উঁচু থেকে মাঝারি 
জমির দে-জীশ বা পলি দো-আঁশ মাটিতে প্রাক- 
খরিফে পাট অথবা ধান, কিংবা ভুট্টা, মুগ অথবা 
তিল দেওয়। যায়, তারপর বর্ষায় স্বল্লমেয়াদী 
অধিক ফলনশীল ধান এবং ধান কেটে নেবার পর 
আলু অথবা শীতের সবজি কিংব! কিছুটা সবজি 
কিছুটা গম অথবা রাই-সরষের চাষ কর! যেতে 
পারে। ভাল বাজার থাকলে রবিখন্দে সেচ দিয়ে 
ভূট্রাচাষ করলেও ভাল পড়ত! রাখা যায়, দো- 
আঁশ মাটিতে চীনাবাদামের চাষও করা যেতে 
পারে। অবশ্য ভুট্টা ব! চীনাবাদামের চাষে জমির 
জলনিকাশী ব্যবস্থা ভাল থাকা চাই। 

সেচ-সেবিত মাঝারি নীচু থেকে নীচু জমিতে, 
যেখানে মাটি সাধারণতঃ ভারী ধরণের, প্রাক- 
খরিফে পাট ( তিত!) অথব! তিল, বর্ষায় মাঝারি 
নীচু জমিতে পঙ্কজ ব! মাস্থুরি জাতের ধান, নীচু 
জমিতে এন-সি ১২৮১ বা ও-সি ১৩৯৩ ব৷ 
সি-আর ১০১৪ জাতের ধান করতে পারেন। 
এ ধরণের জমিতে ছুই বছরের ফসলচক্রে বর্ষার 
ধানের আগে একবার ধৈঞ্চ। সবুজ সার কর! 
ভাল। তৃতীয় ফসল হিসাবে মাঝারি উঁচু 
জমির অপেক্ষাকৃত হালক! মাটিতে গম এবং 
মাঝারি নীচু ও নীচু জমির ভারী মাটিতে বোরো 
ধান। 

একটা কথা মনে রাখ! দরকার । ফসলের 
পরিচর্যা যদি ঠিকমত কর! না হয় তবে ৩-৪টি 
ফসল ফলিয়েও বেশী লাভ করা সম্ভব নয়। 
যদি ঠিকমত সময়ে ফসল বোনা অথবা লাগানো 
এবং সঠিক পদ্ধতিতে ও যথাযথ সময়ে পরিচর্যা 


বন্থদ্ধর| £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


করার ব্যাপারে যে কোন ধরণের অস্গুব্ধা! থাকে 
তবে চারটি ফসলের পরিকল্পন! ন! করে তিনটি 
ফসলই ভালভাবে করুন, এতে পড়ত| বেশী 
থাকবে। 
সেচ-বিহীন জমির ফসলচক্র 

এ রাজ্যের মোট এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ 
একর চাষের জমির মধ্যে ১১১ লক্ষ একর সেচ- 
বিহীন অঞ্চলের প্রায় ২৩ লক্ষ একর উচু-মাঝারি 
জমিতে রবিখন্দে বিনাসেচে ডালশন্য ও তৈলবীজ 
ইত্যাদির চাষ হুয়। এধরণের জমির খরিফ 
ফসল ভাদ্র-আশ্থিনেই কাটি হয়ে যায়। এসময়ে 
মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে। এর ম্থযোগ নিয়ে 
কলাই, ছোলা মসুর, মটর ও খেসারী ইত্যাদি 
ডালশম্য অথব| তিল, সরষে, তিসি। সরগুজ1) 
কুহ্ুম, সূর্যমুখী ইত্যাদি তৈলবীজের চাষ হয়। 
তাছাড়৷ যব, তুলো, মিষ্টি আলু ইত্যাদিরও চাষ 
কর! যায়। নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম- 
দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলায় যেখানে মাটির 
অল্প নীচেই জলের স্তর আছে, সেসব জমি থেকে 
পাট বা আউশধান কেটে নেবার পর বিনাসেচে 
গমচাশ্ব করা যায়। 

সেচ-বিহীন জমিতে একটির বেশী ফসল নিতে 
হলে প্রাক-খরিফের বৃষ্টির জল এবং বর্ষার পর 
মাটির রসের পূর্ণ সদ্যবহার করতেই হবে। উঁচু 
ও মাঝারি জমিতে প্রাক-খরিফে পাট, ছিটিয়ে- 
বোন! আউশধান, মুগ, বরবটি, সয়াবীন অথবা 
ভূট্ট। করে বর্ধার সময় ্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল 
ধান এবং তারপর মাটির রসেই কলাই অথব। 


তোড়ি সরষের একটি ফসল নেওয়া সম্ভব। প্রাক- 
থরিফে যদি বৃষ্টির ভাল সুযোগ নাও পাওয়া যায় 
তথাপি বর্ষায় স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধান 
চাষ করে মাটির রসের সুযোগ নিয়ে ডালশস্থ বা 
তৈলবীজের একটি বাড়তি ফসল একটু চেষ্টা 
করলেই নেওয়া যায়। 

মাঝারি ও মাঝারি নীচু জমিতে প্রাক-খরিফে 
পাট বা তিল, খরিফে ব্ল্পমেয়াদী অধিক ফলন- 
শীল ধান, তারপর আবার তিল অথবা সরষে 
করা যায়। জলনিকাশী ব্যবস্থা ভাল থাকলে বি-৫৪ 
জাতের রাই সরযেও লাভজনকভাবে চাষ করা 
যায়। মধ্য ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 
বিনাসেচে গমচাষ বাড়াবার সম্ভাবনাও গ্রচুর। 
নীচু জমিতে আমনধান কাবার ৩--৪ সপ্তাহ 
আগে জমির কাদা-কাদ! নরম মাটিতে ছোলা, 
তিসি বা খেসারীর বীজ দাড়ানো ধানের মধ্যেই 
ছিটিয়ে দিয়ে একটি ‘পয়রা’ ফসল তুলে নেওয়া 
যায়। 

বিনা সেচের জমিতে অর্থকর ফসলচক্রের 
পরিকল্পন| কার্যকর করবার জন্য একটু বেশী 
উদ্ভোগী ও যত্ববান হতে হবে। বিনা সেচে 
ফসলের লাভজনক ফলন পাবার জন্য সঠিক 
সময়ে সঠিক পরিচর্যা পদ্ধতি অনুসরণ করতেই 
হবে। : 

আপনার জমি; সেচ-ব্)বস্থা ও অন্যান্য 
সুযোগ-সুবিধার কথ! চিন্তা করে সারাবছরের 
ফসল পরিকল্পনা এখনই ঠিক করে নিয়ে কাজে 
নেমে পড়,ন। 


ত্রত্চারাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রাম-উন্নয়ল 


ও পল্লী-সংস্কার। ব্রতচারী আন্দোলন ও 
ব্রতচারী শিক্ষার রূপকার এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত। 
গুরুজী গুরুসদয় দত্ত গ্রামেই জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন, তিনি গ্রামের সাথে নিবিড় সংযোগ 
অন্থুভব করেছিলেন । তিনি পল্লীর নদী, নৌকা, 
জলধারা, পাখীর কৃজন, বন-গ্রকৃতি থেকে শুরু 
করে চাষা ভূষা আর পল্লী-ললনার সাথে একাত্ম 
হয়েছেন এবং সব কিছুর অন্তর্নিহিত সত্যারূপটি 
অন্থভব করেছেন। 

তিনি তার কর্মপ্রচেষ্টার প্রাথমিক পদক্ষেপ 
হিসাবে পল্লীবাংলার সম্পদ সংরক্ষণে মনোনিবেশ 
করেছিলেন। গল্লীবাংলার ছুর্দশা-ছুর্গতি তাকে 
ব্যথিত করেছিল। তিনি স্বয়ং কোদাল ও কুড়.ল 


হাতে নিয়ে পল্লীসমাজ সংস্কারমূলক কাজে' 





আত্মনিয়োগ করেছিলেন । তাই তিনি পল্লীর 
শিল্প সংস্কৃতির উদ্ধার ও সংরক্ষণকল্পে ১৯৩১ 
খৃষ্টাব্দে ‘পল্লী সম্পদ রক্ষ। সমিতি’ গড়েছিলেন, 
১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যার নামকরণ করেন “বাংলার 
ব্রতচারী সমিতি' | বেহালার সন্গিকটে ঠাকুর- 
পুকুরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'ত্রতচ।রী গ্রাম’ এবং 
এখানেই 'জনশিক্ষা! প্রতিচঠান'-- স্থাপন করেন। 
এতে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে ত্রতচারী 
আন্দোলন এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ মূলতঃ 
পল্লীসমাজ কেন্দ্রিক । 

গুরুজী ‘বাংলাভূমির মাটি'-_ গানটিতে গ্রামীণ 
সমাজকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও ত্রীমণ্ডিত করে গড়ে 
তুলবার পথ দেখিয়েছেন। তিনি গ্রামের সকল 
মানুষের সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
গ্রামের সকল কাজ সযতনে সাধব' সংকল্প 


বন্থুদ্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখা! 


ব্রতচারীদের জানিয়েছিলেন । গ্রামের শ্রমিকদের 
সাথে সখ্যত! স্থাপন করে সকল কাজে দক্ষ 
হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। গ্রামের ভাল প্রথা- 
পদ্ধতি উড়িয়ে দেওয়া আত্মহনন ছাড়া কিছুই 
নয়। গ্রামকে শিল্পে সমৃদ্ধ করতে গেলে কারিগরি 
শিল্পে হাত পাকানে। একাস্ত দরকার। এর 
সাহায্যে গ্রামের ছুর্গতির অবসান ঘটবে। 
“গ্রামেয় রাস্তা মেরামতি, করে না! যে মূর্খ অতি”-_ 
এই উক্তিটির মধ্যে এক চরম সত্য জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। শুধু সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর 
নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকলে রাস্তার ছোটখাটে! 
ভাঙা যে অচিরেই প্রকাণ্ড জলাশয়ে পরিণত হয়ে 
অন্তহীন ছুর্দশ। ডেকে আনে তা আজকের দিনে 
গ্রামের রাস্তাগুলোর শোচনীয় অবস্থা! দেখে 
পরিষ্কার বোঝা! যায়। 

ব্রতচারীগণ তাই প্রতিজ্ঞা নেন_ “সহর 
গ্রাম ও বাটি, সযত্নে সবাই মোরা রাখব 
পরিপাটি ।” গ্রামের পুকুর ডোবায় জমে থাক! 
কচুরিপানা! যে সমাজের পক্ষে কত ক্ষতিকর ত! 
সহজেই অনুমান করা যায়। কচুরিপান। সঙ্গীতে 
তাই কচুরিপানাকে “রে পিশাচী, নৃশংস বলে 
নিষ্ঠুর সম্বোধন করে কচুরিপানাকে “মশার মাসী 
ও সর্বনাশী” বল হয়েছে। কচুরিপানার ধ্বংস 
সাধন অনিবার্ধ, যমপুরীতে কচুরিপানার নির্বাসন 
অপরিহার্য । কচুরিপানার মধ্যে মশ! জন্মায় এবং 
বংশ রক্ষ। ও বৃদ্ধি করে। মশা! সাংঘাতিক সব 
রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। মানুষ, গরু থেকে 
নান। জীবের প্রাণনাশ করে। গ্রামে গ্রামে 
রোগের জীবাণু ছড়িয়ে মশা মহামারী ডেকে 
আনে। কচুরিপানা শুধু মশ! বৃদ্ধি করে না, 
শস্য গ্রাস করে। কচুরিপানা ধ্বংসযজ্ঞের 


১০ 


রাক্ষসী। তাই গুরুজী গ্রামের ফসল সংরক্ষণ, 
্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনধারণের অম্থুকূল পরিবেশ 
সৃষ্টির জন্য ব্রতচারীদের ডেকে বলেছেন-_ “চল; 
আয় কচুরি নাশি” বা “করব পানার নির্বাসন ।” 
গ্রামে বৃক্ষরোপণ এবং বুক্ষছেদন দুই-ই 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বৃক্ষের শাখা সুশীতল ছায়া 
দান করে। প্রচণ্ড রোদ্দুরের হাত থেকে অন্যান্য 
গাছপাল! ও ফসল বীচায়। বৃক্ষে বিচিত্র পাখী 


নীড় বাধে ও স্থকণ্ে সুমধুর সঙ্গীত গেয়ে মানুষের 


মন প্রফুল্ল রাখে। ক্লান্ত পথিক শীতল ছায়ায় 
ক্ষণিক বিশ্রামে আরাম ও তৃপ্তি লাভ করে। 
তাই তো ‘বৃক্ষরোপণ’ সঙ্গীতে বল! হয়েছে-_ 
“প্রান্ত পথিক শুইবে ক্ষণিক ছায়া! পেয়ে স্থশীতল”। 
বৃক্ষের শাখ! সমূহ ফুল ও ফলে পূর্ণ হয়ে উঠলে 
ভ্রমর মধু পান করবে। রাখাল ছেলের! বৃক্ষের 
ছায়ায় খেলার আসর পাতবে। সে কারণে 
আজকের দিনে বনমহোৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব 
পালিত হতে দেখা যাঁয়। বৃক্ষই মানুষের 
গৃহ নির্মাণ ও আসবাবপত্র থেকে শুরু করে 
জীবনধারণের প্রতি পদে সহায়ত! করে। 

যে বৃক্ষ জীবন আর পল্লীপ্রকৃতির প্রাণসঞ্গদ 
সেই বৃক্ষই অনিষ্ট সাধন করে-_ একথা ব্রতচারীগণ 
স্মরণ রাখেন। “হেথা রুদ্ধ করিছে আলে। আর 
হাঁওয়। গাছের স্ঘণ ছায়”-- সেখানকার বৃক্ষ 
ছেদন করবার জন্য গুরুজী “আয় আয় ঝটিতি 
আয় কাটিব বৃক্ষ আয়”-_-বলে ব্রতচারীদের ডাক 
দিয়েছেন। অবাঞ্ছিত গাছপালা! কেটে “মোর! 
বইয়ে দেব আলে! হাওয়ার মুক্ত বিচরণ” মন্ত্র 
ব্রতচারীগণ পালন করে থাকেন। 

“বাংলার পল্লীর প্রাণধার সাথ, বাংলার 
শিক্ষার সংযোগ-পাঁত”-- এই হচ্ছে গুরুজীর 


শিক্ষ! সম্পর্কে অন্ততম অভিমত । আজকের দিনে 
শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃত্তিমূলক করবার দিকে দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছে। গুরুজী পূর্বাহ্নে এ সত্য স্মরণ 
৷ করিয়ে দিয়েছেন যে, পল্লীর সম্পদের মধ্যে শিল্পের 
সমৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতি নিহিত আছে এবং সে 
উন্নতি ত্বরান্বিত ও অব্যাহত রাখতে পারে একমাত্র 
দক্ষ ব্যক্তিরাই । তিনি তাই প্রতি গ্রামে শিল্প- 
কর্মের প্রতিষ্ঠান গড়বার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
বলেছেন-_ “বাংলার পণ্যদ্রব্যের সম্ভার জগৎ 
জুড়ে লভুক মান।” 

গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীষী। 
কোদাল চালিয়ে আর লাঙ্গলে জমি চষে মাটির 
অমূল্য সম্পদ কাজে লাগালে সোনার ফসল 
ফলে। “মোদের গ্রামের শতেক ভাই, যাদের 
দরদী কেউ নাই।”-- তাদের জন্য ব্রতচারীগণ 








"পি: 


প্রাণপাত করতে বদ্ধ পরিকর। শ্রমের প্রতি 
তাদের আতঙ্ক থাকবে না, মানহানির মিথ্যে 
বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে বরং সকল ব্রতচারী 
পণরক্ষ। করবার জগ্য বলে থাকে--“চল কোদাল 
চালাই, ভুলে মানের বালাই ।” 

কৃষির উন্নতির মধ্যে সমস্ত জাতীয় শক্তি 


সমৃদ্ধি নিহিত। দেশের আশ! আকাজ্কষার 
চরিভার্থত। কৃষির উপর নির্ভর করে। তাই 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাষের মত মহৎকর্মে আত্ম- 
নিয়োগের সবিশেষ প্রয়োজন। গ্রামের শিক্ষিতদের 
“বাবুয়ানা” ভুলে মাটির মধ্যে নিহিত সোনার 
খোঁজ করতে হবে। কলম ঘষ। ছেড়ে কোদাল 
আর লাঙ্গল নিয়ে পল্লীর ভূমি সেবার কাজে 
“গতর খেটে, গতর খেটে, গতর খেটে £ চাষ! 
বন্তে হবে। তাই “জ্ঞানের মশাল নিয়ে হাতে, 
নেমে আয় চাষের ক্ষেতে”__ বলে ব্রতচারীদের 
প্রতি গুরুজী আহ্বান রেখেছেন। 


গ্রামবাংলার দিনরাত্রি | বান্থুদেব মণ্ডল চট্োপাধায় 


£খ সুখের ধূলর ডানায় চেপে 
পল্লী আমার উড়ছে বারে! মাস 
কখন দেখি দারুণ খরায় জ্বলে 
আবার কখন মাটির পঞ্ধব চাঁষ। 


গ্রামের বুকে মুখর সকাল নামে 
কথাকলির কোমল ফোয়।রায়। 

যেমন করে চড়, ই বুকের খাজে 
স্লিন্ধ আলোর পরশ পেতে চায়। 


সুদীর্ঘ দিন সুদীর্ঘ সংগ্রাম 
বিলম্বিত লয়ের মৃছ'নায়-_ 
অনেক অভাব, উপেক্ষিত সখ 
ছুয়োরাণীর দৃষ্টি গ্রামে, হায়! 


সান্ধালিপি খোল আর করতালে 
দশদিগন্ত সপ্তসিদ্ধু ভয়ে 
শক্তিশেল আর বিএলাকরণী 
গ্রামের বুকেই একত্র ঘর করে। 


রাত্রি যখন রূপোর কাঠি দিয়ে 
স্ত্পুরীর মতন গ্রামকে ঢাকে 


তখন ব্যথা, অভাব-অভিযোগ 
মুহ্কয় স্তব্ধ হয়ে থাকে ॥ 


১২ 





ট্রাক্টর চাষের জন্য মাঠে লাঙ্গল, হারে। এবং 
বীজ বোন! যন্ত্র টানে। কাট! ফসল মাঠ থেকে 
ঘরে নিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় সার বীজ 
ইত্যাদি মাঠে বয়ে নিয়ে যায়। এবং প্রয়োজন 
মত বিক্রয়যোগ্য ফসল বাজারে বয়ে নিয়ে যাঁয়। 

এইসব কাজগুলে! করার জন্য ট্রাক্টরকে 
চাকার সাহায্যে চলতে হয়। আধুনিক যুগে 
ট্রাক্টরের চাকায় রবারের টায়ার ব্যবহার হয়। 
টায়ার ব্যবহারের ফলে ট্রাক্টর চালনার সময় এবং 
খরচ দুই-ই বিশেষভাবে কমেছে। 

কিন্তু ট্রাক্টর চলার সময় রাস্তা বা মাঠের 
মাটির সাথে চাকার রবারের টায়ারগুলির ঘর্ষণ 
হয়। ফলে টায়ার ক্ষয় হয়। টায়ারের ক্ষয় 
যাতে সবচেয়ে কম হয়? তা দেখতে হবে। ট্রাক্টর 
চলার সময় চাকার টায়ার মাটিকে ভালভাবে 
কামড়ে ধরে চলবে, নতুব| টায়ার পিছলে যাঁবে। 
টায়ার মাটি বা রাস্তার সাথে পিছলে চলবে না, 
টায়ার পিছলে চললে ট্রাক্টর তার পুর্ণ ক্ষমতায় 
কাজ করতে পারবে না এবং পিছলে চলবে। 
ফলে টায়ারের ঘর্যণ-জনিত ক্ষয় বেশী হবে। 

বেশি ক্ষয় হবার কারণও আছে। খুব মস্যণ 
রাস্তায় ট্রাক্টর চলার সময় টায়ার বেশী পিছলে 
যাবে। অমস্যন রাস্তায় পিছলে যাবার জস্তাবন। 
কম। টায়ারের উপরের ট্রেডগুলি ক্ষয় হয়ে 


হিমাংশু ভূষণ ঘোষ 


সমান হয়ে গেলে চাক। আরও বেশী পিছলে 
যাবে। 

চাক! যত বেশী পিছলে যাবে ততই আপনার 
ট্রাররের টানার ক্ষমতা কমে যাবে। যাঁদ কোন 
ট্রাক্টরের ১০০০ কেজি টানার ক্ষমত! থাকে, খুব 
মস্থণ রাস্ত। হ'লে ৯০০ কেজির বেশী টানতে 
পারবে না। 

বিজ্ঞানীর! বিভিন্নভাবে পরীক্ষ। করে দেখেছেন 
যে ট্রাক্টর মাঠে লাঙ্গল.টানার সময় তার টানার 
পূর্ণ ক্ষমতার অর্ধেক মাত্র টানতে পারে। 


১৩ 


৮৬ $s 


বন্থৃদ্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


ট্রা্টরের মাঠে যন্ত্রপাতি টানার এবং মাল 
বহন করার উপযুক্ত ক্ষমতা! ঠিক থাকা এবং 
টায়ার ভাল থাক। অনেকগুলে। কারণের উপর 
নির্ভর করে। এই কারণগুলোর মধ্যে বিশেষ 
কতকগুলি কারণ এবং সে সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য 
নাচে আলোচন! কর! হ'লো। এ বিষয়গুলির 
প্রতি বিশেষভাবে নজর দিলে ট্রাক্টরের টায়ার 
অনেকদিন ভাল থাকবে এবং ট্রাক্টরের সাহায্যে 
ভাল কাজ ওঠাতে পারবেন। 
(ক) টায়ারের হাওয়ার চাপ 

্রাক্টরে সাধারণতঃ সামনের চাক! ছুঃটি 
পিছনের চাক! দু'টির তুলনায় ছোট থাকে। এই 
ছুই ধরণের টায়ারের ভিতরেই টিউব থাঁকে। 
এ টিউবে উপযুক্ত চাপে হাওয়া! পূর্ণ করে দিতে 
হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য টাঁয়ারের হাওয়ার 
চাপের তারতম্য হতে পারে। কিন্তু টায়ারে 
সব সময় সঠিক মাপে হাওয়ার চাপ রাখতে 


হবে। 





কোন চাকায় কি পরিমাণ হাওয়। থাকবে এবং 
কোন ধরণের কাজের জন্য হাওয়ার চাপ কত 
থাকবে ত ট্রাক্টর চালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ 
সম্পর্কে প্রস্ততকারকর! যে নির্দেশ পুস্তিকা দিয়ে 
থাকেন তাতে দেওয়া থাকে । যদি কোন কারণে 
পুস্তিক। না পাওয়। যায় তবে ট্রাক্টর ডিলারের 
কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায়। 

প্রত্যেকদিন ট্রাক্টর দিয়ে কাজ শুরু করার 
আগে চাকার হাওয়ার চাপ পরীক্ষা করতে হবে। 
নর্দিষ্ট পরিমাণ চাপের বেশী চাপে হাওয়া দিলে 
ট্রাক্টর চলবার সময় চাক! মাটির সাথে কম 
জায়গায় লেগে চলবে । ফলে টায়ার ভালভাবে 
মাটি কামড়ে ধরতে পারবে না, পিছলে চলবে 
এবং ট্রাক্টরের টানার ক্ষমতা কমে যাবে। তা 
ছাড়া টাঁয়ারে হাওয়ার চাপ বেশী হ'লে মাঠে 
কাজ করার সময় চাক। পিছলে গিয়ে একই 
জায়গায় ঘুরতে থাকবে এবং মাটি কেটে বসে 
যেতে চাইবে। 


(ক) নির্দিষ্ট মাপের কম পরিমাণ হাওয়া পূর্ণ 
কর! হয়েছে। 

(খ) বেশী পরিমাণ হাওয়! পূর্ণ কর! হয়েছে। 

(গ) সঠিক পরিমাণ হাওয়! পুর্ণ কর! হয়েছে। 


টায়ারের হাওয়ার চাপ নির্দিষ্ট পরিমাণের 
কম থাকলে টায়ার বসে যাবে এবং টায়ারের 
ট্রেডএর উপরের অংশ মাটির সাথে ঘসে চলবে 
এবং টায়ারের প্রাই খুলে যাবে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়লিখিত পরিমাণে 
চাকায় হাওয়ার চাপ রাখ! যেতে পারে। 

সমান জমিতে লাঙ্গল টানার জন্য প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে ১২ পাঁউও্ঁ-১৪ পাউণ্ড বা প্রতি বর্গ 
সেন্টিমিটারে ০'৮৫--১ কিলোগ্রাম চাপ রাখা 
যেতে পারে। সমান রাস্তায় চলার জন্য প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে ১৬ পাউণ্ড ব! প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 
১ কিলোগ্রাম চাপ রাখলে ভাল হয়। 
(খ) টায়ারের ট্রেড, 

টায়ারের যে অংশ মাটির সাথে লেগে চলে 
সেই অংশ সমান থাকে না । বিভিন্ন আকারের 
এবং বিভিন্ন চেহারার কতকগুলে। খাজ থাকে। 
এই খাজগুলোর মাঝে যে উঁচু অংশগুলো! থাকে 
তাদের টায়ারের ট্রে.বলে। টায়ারের ট্রেড ই 
টায়ারকে উপযুক্তভাবে মাটি কামড়ে চলতে 
সাহায্য করে। এক কথায় টায়রকে পিছলে 
যাওয়। থেকে রক্ষা! করে। লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন ট্রেডগুলে। & হ'তে ই অংশ এর বেশী ক্ষয়ে 
না যায়। বেশী ক্ষয়ে গেলে চাক! পিছলে যাবে। 
উহ'তে ২ অংশ ক্ষয় হ'লে আজকাল টায়ার 
আবার ট্রেড. ( রিট্রেডিং ) করিয়ে নেওয়া যায়। 
তাতে নৃতন টায়ার না কিনে পুরোনো! টায়ার দিয়ে 
আরও কিছুদিন কাজ চালান যায়। 
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(গ) টায়ারের অন্যান্য পরিচর্যা 

(১) তৈল এবং গ্রীজ টায়ারের প্রধান শক্ত । 
তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কোনমতেই যেন টায়ারে 
তৈল বা গ্রীজ ন! লাগে। যদি লেগে যায় তবে 
সঙ্গে সঙ্গে শুকনে। কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে 
দিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় পেট্রল ভেজানো 
কাপড় দিয়ে মুছে দিলে পেট্রল স্বাভাবিক 
উত্তাপে উবে যাবে এবং তৈল বা গ্রীজও 
পরিদ্ধার হয়ে যাবে। 

(২) কোন কারণে টায়ারে কীটনাশক ওষুধ 
লাগলে ত! সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার 
করে দিতে হবে। 

(৩) কোনমতেই যেন টায়ার কোনরূপ ক্ষার 
জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে ন৷ আসে। 

(৪) প্রত্যেকদিন কাজের শেষে টাঁয়ারের 
কাদামাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। 

(৫) টায়ারে কোনরূপ লোহা, পেরেক ব৷ 
গৌজ জাতীয় কিছু আটকে গেলে তা বের করে 
মেরামত করতে হবে। সময়মত মেরামত করলে 
পরে বেশী ক্ষতি হবার সম্ভাবন! থাকে না। 

(৬) ট্রাক্টরের চাকায় প্রস্তুতকারকের নির্দেশ- 
মত ওজন ব্যবহার করতে হবে। যাতে চাক! 
পিছলে না যায়। 

(৭) ট্রা্টরের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করান 
উচিৎ নয়। ট্রাক্টর যখন কাজ করছে ন! তখন 
বাইরে রোদে ফেলে রাখলে টায়ার নষ্ট হবে। 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে ভুলবেন ন|। 





পর্রিত্গ্ত বিড়াল 


“আহারাভাবে উদরক্বশ, অস্থি পরিদ্শ্যক্সান,, 
লান্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে” 
কমলাকান্তের বিড়ালকে আমরা পরিতৃপ্ত 
করতে চাই । 


গহস্থের উচ্ছিষ্ট খেয়েই বিড়াল বাঁচে । 
গহস্থের উদ্ধত্ত না থাকলে বিড়াল 
উপবাসী । তাই গহস্থের ঘরে 

উদ্ব ত্ত খাদা তুলে দিতে আগ্মরা* 
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আঁদাকে মসলার মধ্যে গুরুত্ব না দিয়ে 
উপায় নেই। অভিজাত যে কোন রায়! বা প্রায় 
সব খাবারেই আদা না হলেই নয়। তাছাড়া 
আদ! বলকারক এবং এর সুগন্ধ বেশ আকর্ষণীয়। 
ভারতবর্ষে বহুশত বছর ধরে আদর চাষ হচ্ছে। 
আদা নানা রকম ওষুধ ও বলবর্ধক পানীয় 
তৈরিতেও ব্যবহার কর! হুয়। 

পরিসংখ্যান বলে, পৃথিবীতে ২১০০০ টন 
( শু) আদার চাষ হয়। তার মূল্য প্রায় ১০ 
কোটি টাক! এবং মোট ফলনের শতকর1 ৫* 
ভাগ ভারতের বিভিন্ন রাজো উৎপন্ন হয়। যেমন 
কেরাল!, হিমাচল প্রদেশ, উড়িয্যা, আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গ, কৰ্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ত্রগ্রদেশ ৷ 
তবে বেশীর ভাগ আদ! কেরালাতেই উৎপন্ন 
হয়। 

বাকি শতকর। ৫০ ভাগ বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন 
হয়, যেমন-_-জামাইক1, নাইজিরিয়া। সিরিয়! 
লিওন, অষ্ট্রেলিয়। এবং জাপান। ভারতের 
কেরালার ওয়াইনাদ, মারান, এরনাদ প্রভৃতি 
স্থানে ব্যাপকভাবে আদার চাষ হয়। ভারতে 





কৃপাসিন্ধ ঘোষ 


বিভিন্ন জাতের আদার চাষ হয় তবে বেশীর 
ভাগ জায়গায় “রি-৩-ডি জেনিরিয়ো”; চীন! 
প্রভৃতি জাতের আদার চাষ বেশী দেখ! যায়। 
অধিক ফলনশীল জাতের আদার উন্নত প্রথায় 
চাষ সরু হতেই দেশে আদার চাষ বেশ বেড়ে 
চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন এলাক! 
ছাড়া বীরভূম ও মুখিদাবাদে এর ব্যাপক চাষ 
দেখা যায়। বীরভূমে এখন আদা একটি অর্থ- 
করী ফসল। বীরভূমের সদর মহকুমা, রামপুর- 
হাট মহকুমা ও বোলপুর কৃষি মহকুমায় ব্যাপক- 
ভাবে আদার চাষ হচ্ছে। 
চাষ 

আদ! উষ্ণ ও আর আবহাওয়| পছন্দ করে। 
সমতলভূমি এবং ১৫০০ মিঃ উঁচু পর্যন্ত পাহাড় 
অঞ্চলে এর চাহ কর! যায়। বর্ষার প্রারম্ভে 
অর্থাৎ বৈশাখ, জোচ মাসে আদার বীজ জমিতে 
বোন। হয় এবং বর্ষার জল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আদ! গাছ বেশ বেড়ে ওঠে। 

আদা চাষ করার আগে জমিতে ভালভাবে 
৩--৪ বার লাঙ্গল দিয়ে জমি সমান করে নিয়ে 


টেকনিক্যাল অফিসার, পি, এ+ ও, অফিস, সিউরি, বীরভূম । 
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২২-৩ ফুট (৭৫ সেঃমিঃ-_৯০ সেঃমিঃ) দূরে দূরে 
ভেলি বেঁধে ভেলির নালিতে আদাগুলি ৯ ইঞ্চি 
১০ ইঞ্চি (২০--২৪ সেঃমিঃ) দূরে বুনতে হুবে। 
ভেলির মাঝে মাঝে জল বেরুবার নাল! রাখবেন। 
সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা 
জমি তৈরির সময় ২৫--৩০ টন গোবর সার 
প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করতে হবে। পরে নালি 
করে নালিতে রাসায়নিক সারের অর্ধেক প্রয়োগ 
করে আদ! বীজ বুনবেন। বাকি অর্ধেক সার 
চাপান হিসাবে ভেলিতে প্রয়োগ করবেন। বীজ 
বোনার পর বৃষ্টি না হলে সেচ দেওয়! প্রয়োজন । 
রাসায়নিক সার ( প্রতি হেক্টরে )_ 
এমোনিয়াম সালফেট ৩০০ কেজি 
সুপার ফসফেট ৩৭৫ 
মিউরেট অব পটাশ ২৫০ ৮ 
জমিতে আগাছ! দমন করতে হবে এবং 
ভেলিতে দুবার মাটি ধরাতে হবে। 
রোগ পোকা দমন 
আদায় বিশেষ কোন রোগ পোকা দেখ! যায় 
না। তবে মাঝে মাঝে মাজর পোক! ক্ষাতকরে। 
তাই বীজ বোনার ছু মাস পর থেকে মাসে 
একবার করে “রোগর, সেভিন” প্রভৃতি ওষুধ 
শতকরা ০**৫ ভাগ মিশ্রণ গাছের ওপর ছেটাবেন। 
গোড়া পচ! রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে 
জল নিকাশী নালি রাখতে হুবে, যাতে গোড়ায় 
বর্ষার জল জমতে ন! পারে। নীরোগ বীজ 
ব্যবহার করবেন। এবং বীজ বোনার আগে 
এগালল-৬ ব! এরিটন-৬ দিয়ে বীজ শোধন করে 
( আলুর মত ) বুনবেন। 
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ফসল তোল৷ 

'বীজ বোনার ৮-৯ মাসের মধ্যে আদী- 
তোলবার উপযুক্ত হয়। গাঁছের পাঁতাগুলি 
যখন হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়, তখন আদ! তোলার 
উপযুক্ত হয়। পরে কোদাল দিয়ে চাপ চাপ 
আদাগুলি ধীরে ধীরে তুলে নিতে হয়। ভাল 
আদার চাপ থেকে বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে পরের 
বছর রোয়ার জন্য বীজ হিসাবে রাখতে পারেন। 
বীজ সংগ্রহ হওয়ার পর বাকি অংশ জলে ধুয়ে 
বাজারে বিক্রির জন্য ব্যবহার হয়। 

সাধারণতঃ ভাল জাতের আদ! থেকে হেক্রে 
৩০,০০০ কেজি পর্যন্ত ফলনও চেষ্টা করলে 
পাওয়। যায়। 
বীজ সংরক্ষণ 

বীজের জন্য আদার ভাল নীরোগ চাপগুলি 
রেখে দেবেন। বাছাই কর! বীজ আদাগুলি 
*'২৫% তরল সেরেসান মিশ্রিত জলে ৩* মিঃ 
ডুবিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে রাখতে হবে। তাহলে 
আদায় গোড়া পচা রোগ দেখা দেবেনা। পরে 
আদাগুলি ৩ ফুট (৯০ সেঃমিঃ) গভীর গর্ত করে 
(লম্বা, চওড়া পরিমাণ মত) কিছু বালি ও 
কাঠের গুড়! গর্তের নীচে দিয়ে আদাগুলি রাখতে 
হবে। গর্তের উপর কাঠের তক্ত। দিয়ে বন্ধ করে 
দেবেন এবং সামান্ত ফাক রাখবেন, যেন তক্তার 
ভিতর দিয়ে গর্তে হাওয়া যাতায়াত করতে পারে। 
পরে তার উপর কাদ। দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। 

বীজ অবশ্য মাটির ঘরে এক কোণে বালির 
গাদার উপর রেখে বালি ঢাক! দিয়েও রাখ! ' 
চলে। 


যাঁটের দশকের মাঝামাঝি পুনা শহরে 
একট! আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে! সামান্য একটি 
গাছের জন্য । ডাক্তারদের কাছে--গলায়ঃ 
হাতের আঙ্গুলের খাজে ও মুখে এক অদ্ভুত চর্ম- 
রোগ নিয়ে অসংখ্য লোক আসতে লাগলে! । 


সাধারণ মলম, এমনকি কর্টিসোনদেওয়া সর্বরোগ- | 


হর! মলমেও কাজ হচ্ছে না। পুন! শহরে প্রতি 
যাট জনে ১ জন আক্রান্ত। রোগের চরমে 
পৌঁছে জন এগার মানুষ মরলোও। সমস্ত 
কিছুর মূলে-_পারথেনিয়াম হিষ্টারোফোর1স 
নামের একটি আপাত নিরীহ আগাছা যা 
পোড়ো মাঠে, এখানে সেখানে দেখা যায়। 
আষ্টারেসি গোত্রের প্রচুর শাখা প্রশাখ! যুক্ত 
এ গাছ ফুট চারেক উঁচু হতে পারে। কাণ্ডট! 
শক্ত, কোনাচে (ত্যান্থুলার) ও লম্বা লম্বা 
নালীর মত দাগ যুক্ত। রৌঁয়া থাকার জন্য 
গ!ট| খস্থসে। পাঁতাগুলি গাজর পাতার মত 
সরু, কাটাকাট1!। গাছের মাথায় লম্বা শাখার 
উপরে বৌটায় ছোট ছোট সাদ! ফুল হয়, যা 
অনেক ফুলের সমষ্টি বিশেষ । আদ এলাকাতে 
ফুল ফোটে সার! বছর। ফল ছোট ও কালে! । 
মাঝামাঝি একটা শির! আর ওপরে ছ'টে। 
মঞ্জরী পত্র বা বাকল! থাকে। বীজ খুবই ছোট 
ও অসংখ্য । চরম ঠাণ্ডা! বা গরমে অথবা 
শুকুনাতে পাতা পড়ে গিয়ে ছু’ একট! ছোট 
পাতা আর থাকে পশমের মত এক ধরণের কুঁড়ি । 
গাছগুলির আদি বাসস্থান উত্তর আমেরিকা 
ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ । আজকাল অবশ্য মেক্সিকো, 
মরিসাস, উত্তর ভিয়েতনাম, রডরিগ স্‌, ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট দেখ! যায়। খুব সম্ভবতঃ 
আমেরিক! থেকে আমদানি কর! খাগ্ভ শস্তের 


১৪) 





ড £ নিলাংশু মুখার্জী 


সাথে ১৯৫৬ সালে দেশের পশ্চিম উপকূল দিয়ে 
ঢুকেছে ভারতে । আর এই কুড়ি বছরে কাশ্মীর 
থেকে কর্ণাটক আর গুজরাট থেকে পশ্চিমবঙ্গ. 
প্রায় সব রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণত 
পতিত জমি, রেললাইন, বড় রাস্তা ও জলার ধার; 
জল! জমিতে বা পার্কেও দেখ] যায় এদের। খুব 
তাড়াতাড়ি বাড়ে ও আশপাশের গাছকে ঢেকে 
ফেলে। সংখা! বৃদ্ধি করার; ছর্যোগে টিকে 
থাকার ও অবস্থা মানিয়ে নেবার অত্যধিক 
ক্ষমতাই এদের বুদ্ধির সহায়ক । মাঁটির সমানে 
কেটে দিলেও আরও বেশী ডাল পাল! সহ 
বেড়ে ওঠে। বাস, ট্রেন বা হাওয়! ও বৃষ্টি অথব। 
জন্তুজানোয়ার--সব কিছুর মাধ্যমেই ছড়ায়। 
বিষক্রিয়ার কথ প্রথম জান! যায় ১৯৩৯ 
সালে আমেরিকার টেক্সাসে । এর রোয়া গায়ে 
পড়লে চুলকায় ও ঘা হয়। প্রথমাবস্থাতে মুখে, 
গলায় ও হাতে-_চামড়ার উপর ফুসকুড়ি 


বহ্ধুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


আকারে। পরে রস বেরোয়। আরো পরে 
কবজি, কনুই ও উরুতে ছড়ায়। ঘাগুলি ফাটা- 
ফাটা, দগদগে হয় ও আশপ!শটা শুয়োরের 
চামড়ার মত দেখায়। মৃত্যুও হয়, যদি রক্তের 
মধ্যে সংক্রমণ হয়। তার কারণ; এ গাছের মধ্যে 
পার্থেনিন নামের একটি “সেসকুইটারপিন' জাতের 
রসায়ন থাকে । এই রসায়ন রক্তে সংক্রমিত 
হয়। এ গাছের ওপর দিয়ে গরু, মোষ হেঁটে 
গেলে তাদের পালান ফোলে? জর ও ঘ! হয়। 
গরু, ছাগল; গাধা, ঘোড়া, মুরগী-_যে কেউ 
এ গাছ খেলে তাদের দুধে ব! মাংসে এই বিষ 
ছড়িয়ে যাবারও সম্ভাবন!| থাকে । 

এ ছাড়াও এর ফুলের পরাগেও এলাজাঁ হয় 
মানুষের, যদি হাঁপানি, নাকের ক্ষত প্রভৃতি 
থাকে। তবে এরকম রোগ ভারতে এখনও 
ধর! পড়েনি। 

এই আগাছা-বিষের বিষক্রিয়া ছেলেদের 
উপর যত বেশী (১* জনে ১ জন); মেয়েদের 
উপর তত নয়। তবে সখের কথা, খুব ছোট 
শিশুর ওপর এর বিষক্রিয়া! হয়ই না। এছাড়া 
সব মানুষের উপরও এর বিষক্রিয়া হয় ন|। 
মাত্র ৩--৬ শতাংশের উপর হয়। 

এর সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকার 
প্রয়োজন যথেষ্ট । মানুষকে এ গাছের পরিচিতি 
জানানো বা ধ্বংস করার পদ্ধতি শেখানে। 
দরকার। গ্রহণযোগ্য ধ্বংস ব্যবস্থাগুলির কথ। 
বল! হচ্ছে। ফুল আসার আগে গোড়া সুদ্ধ 
তুলে নষ্ট কর! করা যায়। কর্ণাটক ও তামিল- 
নাড়তে এ রকম করাও হয়েছে প্রচুর। খুব 
কার্যকরী হয়নি। তাছাড়া! যার! তুলবে তাদের 


ওপর বিষক্রিয়ার সমস্তাও আছে। আগুন ছোড়! 
বন্দুক দিয়েও পোড়ানো যায়। খরচ অবশ্য বেশী, 
বিশেষত এখন যা তেলের দাম। তাছাড়া এতে 
শিকড় মরে না,পরে ত! থেকে নতুন গাছ বেরোয়। 

সবচেয়ে কাজের কিছু আগাছ! নাশক 
ওষুধ । ছোট অবস্থায় ২-৪-ডির সোডিয়াম 
লবণ ( ফাৰ্ণোক্সন ) ৪০০ লিটার জলে ২ কেজি 
হিসাবে গুলে আগাছাতে ছিটাতে হবে। তবে 
গাছ বড় হলে কাজ হবে না। আসেনিক 
জাতীয় ওষুধ (আনসার-৫২৯) ৪০০ লিটার জলে 
৪ লিটার গুলে ছিটালে ১৫--২* দিনে শিকড় 
পর্যন্ত মরে যায়। মাটিতে বেশী দিন থাকে না 
বলে, আর্সেনিক জাতীয় ওষুধ হলেও বিপদ নেই। 

এই সর্বনাশ! বিষঝাড়ের জয়যাত্রা বন্ধ 
করতে হলে’ চার! ছোট অবস্থাতে দেখার সঙ্গে 
সঙ্গেই নষ্ট করতে হবে। এধরণের গাছে ফুল 
আসার আগেই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। শিশু 
অবস্থায় তুললে সংক্রমণের সমস্যা অনেক কম। 
হ্যা, শিকড় সুদ্ধ এবং ফুল এলে ফুল সুদ্ধ পুড়িয়ে 
ফেলতে হবে। মনে রাখবেন কখনই হাত দিয়ে 
এই ধরণের গাছ তুলবেন না । দেহের অনাবৃত 

ংশও যথাসম্ভব ঢেকে রাখ! উচিত। 

সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা 
নেওয়া দরকার। আইন হলেও তাকে কার্যকরী 
করতে সর্বস্তরের মানুষের অংশ গ্রহণ কর! 
দরকার। মানুষকে এই বিষসহনশীল করে 
তোলার টীকাও বেরিয়েছে পুনাতে । তবে সব- 
চেয়ে কার্ষকরী ব্যবস্থা! বোধ হয় সকলে মিলে 
সার! দেশ থেকে ধ্বংস করে ফেলা এবং যাতে 
আর না ঢুকতে পারে তার কড়া! ব্যবস্থা! করা। 


ফরম-_-৪ 


রুল নং--৮ 


কেন্দ্রীয় সংবাদপন্থ রেজিষ্ট্রেশন নিয়াবলীর (১৮৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত . জাতবা বিষয় প্রকাশিত হইল । 


১। প্রকাশ স্থান ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০ 
২। প্ৰকাশ কাল মাসিক 
৩। মুদ্রাকরের নাম-_ অশোক কমার সেনগুগ্ত 


ভারতীয় 
৪২, গ্রাহামস রোড, কজিকাতা-৭৩০০৪০ 


কুষি অধিকারের কৃষি তথা সংস্থা 


বিফ.পদ মণ্ডল 
ভারতীয় 
রাইট্টার্স বিজ্ডিংস, কলিক্কাতা-৭০০০০১ 


আমি শ্রী বিফপাদ মণ্ডল, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথাগুলি আমার জান ও বিশ্বাস সতে সত্তা । 


স্বাঃ__বিফ.গদ মণ্ডল 
প্রধান সম্পাদক, বসন্ধরা 








কিন্ত তার বন্ধু একটি-_ 
সায়থিয়ূন ৫০% ইস ও ৫% পো 


গায়থিয়ন ছুই আকারেই নিরাপদ, 
Ee 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ খাগশস্ | রাইস হিস্পা, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ হপার ও অন্যান্য পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
নয়। তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন ? বর৯সায়থিয়ন ব্যবহার করুন। অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংস করার জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ ০ 
আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে 
সবসময় মনে রাখবেন, সায়থিয়ন আপনার সেরা বন্ধু টু 
এ ge ক 

সায়মামিত ইক্তিয়া লিমিটেড 

কৃষি বিভাগ 
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উন্নত প্রথায় চাষ করে, সার দিয়ে ও সময় মত নিড়েন দিয়ে প্রতি একরে 

১০--১২ কুইঃ পাট পাওয়া যায়। নদীয়া, ২৪-পরগণ! ও মুশিদাবাদ জেলায় 
অনেক কৃষকই এরকম ফলন পাচ্ছেন। পাট সময় মত 'কেটে দ্বিতীয় ফসল 
হিসেবে ধান ব1 শাক-সবজি এবং তৃতীয় ফসল হিসেবে আলু বা গমের চাষ কর! 
যায়। 

নীচু মাটিতে রস থাকলে ফাগুনে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতো পাট বিশেষ 
করে সোনালী জাতের পাট বুম্থুন। কালবোশেখীর বৃষ্টি সুরু হলে মাঝারি ও 
উচু জমিতে পাট বুন্ুন। 

প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ করা যায়। সব জাতের দো-আশ বিশেষতঃ 
পলি দো-আশ মাটিই ভাল। তেতে| বা বগী কোনও পাটই চার! অবস্থায় মাটিতে 
জল দীড়ানে। সহা করতে পারে না। কিন্তু একটু বড় হলে তেতো! পাট কিছুটা! 
দাড়ানো জল সহা করতে পারে, বগী পাট তা পারে না । বগী পাটের জন্য জল জমে 
ন! এমন জমি বেছে নিন। 

মাটির অল্নত বেশী হলে পাট ভাল হয় না, রোগের প্রকোপও বেশী হবার 
সম্ভাবনা থাকে। অগ্নতা কমিয়ে সার দিলে ফলন পাওয়। যায়। উত্তরবঙ্গের 
বেশীর ভাগ জমিতে অল্নতার পরিমাণ বেশী। অন্যান্য জায়গাতেও জমির অল্পত। 
বেশী থাকতে পারে সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, ডলোমাইট ধাতুমলের (বেসিক ল্লযাগের) 
গুড়ো, প্রেসমাড় বা! চকল্লাজ দিয়ে চাষ করুন। সঠিক মাত্র! জানার জন্য মাটি 
পরীক্ষা করিয়ে নিন। চুন দিলে এক মাসের মধ্যে বীজ বুনবেন না! বা সার দেবেন 
না, চুন দিয়ে জমি ভালভাবে চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। 


২৩ 


বন্থন্ধর। £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


উন্নত জাতের পাট 

১) তেতে! পাট জমি ঘোনার সময় 

সোনালী (জে-আর-সি ৩২১) নীচু, ফাগুন থেকে চেত্রেয় মাঝামাঝ 
ঢাকাই (ডি-১৫৪) সরস মাঝারি, চৈত্র 


সবুজ সোনা (জে-আর-সি ২১২) সরস মাঝারি, চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে 
উচু. বৈশাখের মাঝামাঝি 
শ্যামলী (জে-আর-সি ৭৪৪৭) অতি উর্ধর। চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের 
মাঝারি-উচু মাঝামাঝি 
২) বগী (মিঠে) পাট 


চৈতালী (জে-আর-ও ৮৭৮) স্বল্প বৃষ্টি ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্রের 
এলাকায় মাঝামাঝি 
বাসুদেব ( জে-আর-ও ৭৮৩৫) মাকারি-উচু চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্টের 
প্রথমদিক 


বৈশাখী (জে-আর-ও ৬৩২) মাঝারি-উচু বৈশাখ 
নবীন (জে-আর-ও ৫২৪) মাঝারি-উচু চৈত্র ও বৈশাখ 
অতি বৃষ্টি এলাকায় চৈতালী বোন! চলবে না। নির্দিষ্ট সময়ের পরে বুনলে 
অসময়ে ফুল আসতে পারে এবং ফলন কম হবে। 
জমি তৈরি 

পাটের বীজ আকারে খুব ছোট । সেজন্য জমির মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে 
তৈরি কর! দরকার। জমি থেকে আগের ফসলের শিকড় বা ডাঁটা ইত্যাদি 
পরিষ্কার করে বেছে ফেলে দরকার মত ৪ থেকে ৬ বার জাড়াআড়িভাবে লাঙ্গল 
ও মই দিয়ে জমির মাটি গুঁড়ো করে নিন। এতে বীজের অঙ্কুয়োদগম সহজ হবে 
ছোট চারাগুলিও সহজে বেড়ে উঠবে। 
বীজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজ ৬ গ্রাম ইথাইল মারকিউরি ক্লোরাইড ( যেমন এগ্রোসেন 
জি এন ইত্যাদি ) বা ফিনাইল মারকিউরি এ্যালিটেট ( যেমন সেরেসান ইত্যাদি) 
বা! ক্যাপটান (৭৫% ) দিয়ে শোধন করে নিন। 
বীজের হার 

বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকর! ৮০ ভাগ থাকা উচিত। প্রাত 
একরে তেতে! গাট সারিতে বুনলে বীজ লাগে ২২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ৩ কেজি 
এবং মিঠে পাট সারিতে বুনলে লাগে ১$ ফেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ২ কেজি। বীজ 


২৪ 


বসুন্ধরা! £ ফান্তুন £ ১৩৮৫ 





বোন! যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট বুহ্ুন। এতে বীজ কম লাগে, নিড়ান দেয়! 
সহজ হয়, ভালভাবে ওষুধ দেওয়। যায়, ফলন বেশী হয় অথচ খরচ কমে। মিঠে 
পাটের সারি থেকে সারির দুরত্ব ২০--২২'৫ সেমি (৮--৯ ইঞ্চি ) এবং তেতো! 
পাটের ৩০ সেমি (১২ ইঞ্চি ) হওয়া উচিত। সারির মধ্যে ছুটি গাছের দূরত্ব 
৫-_-৬ সেঃমি (২--২২ ইঞ্চি ) এর বেশী যেন না হয়। 

সেচ 


যেখানে সেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা না করে সেচের 
সাহায্যে সময় মত পাট বুন্ুন। যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফসলও সময় মত চাষ 
করতে পারেন। তাছাড়! সময় মত পাট বুনলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। বোনার 
পর এবং বর্ষ! সুরু হবার আগে পর্যন্ত ১৫--১৮ দিন অস্তর ২--৩ বার সেচ দিতে 
হতে পারে। 







মীক্ষ। না করে সার দেওয়ার কোন ঢালাও সুপারিশ করা 
বলে দেওয়া সম্ভব। তেতে| পাটে একর পিছু 
১ পিছু ১০--১৮ কেজি নাইট্রোজেন ফলনের 
|ইট্রোজেনের অর্ধেক । যে 

ল ইত্যাদি 


বনহ্ধুন্ধর! £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখা! 


ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরির সময় দিন। চারা বেরোনোর এক মাস পরে নাই- 
ট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেক দেড় মাস পরে চাপান সার হিসেবে 


দিন। জমি বেলে দো-আশ হলে মোট নাইট্রোজেন সারের তিন ভাগের প্রথম 
ভাগ বোনার আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভাগ বোনার এক মাস পরে ও 
তৃতীয় ভাগ দেড় মাস পরে দিলে ফলন ভাল হয়। 

ইউরিয়! নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে মাটিতে ন! দিয়ে জলে গুলে পাতায় 
স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায় । বোনার ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম 
বার এবং এর পরে আবার ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার ২ শতাংশ 
ইউরয়! দ্রবণ (প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়! ) পাট গাছের পাতায় ভাল- 
ভাবে স্প্রে করুন। প্রতি একরে ৬ কেজি ইউরিয়। ৩০০ লিটার জলে গুলে ষ্প্রে 
করতে হবে। 

বোনার সময় থেকে ৩৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যেই উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্প্রের কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে। এর আগে বা পরে দেওয়া উচিত নয়। 
প্রয়োজন হলে ইউরিয়া গোল! জলের সাথে রোগ ও কীটনাশক ওষুধ মিশিয়ে 
স্প্রে করা চলে এতে খরচ কম হয়। 







পাটের ভাল ফলন পেতে 
পরিষ্কার করে মাটি 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৮৫ 

২-৩ বার চাক! নিড়ানি চালান। চারার উচ্চতা ১৪--১৫ সেঃমি (৬ ইঞ্চি) হলে 
দ্বিতীয় বার বাড়তি চার! তুলে ফেলুন। যাতে সারিতে বোনা পাটে ছুটি চারার 
মধ্যে দূরত্ব থাকে ৫__৭ সে/মি (২--৩ ইঞ্চি) এবং ছিটিয়ে বোনা পাটের ক্ষেত্রে এই 
দূরত্ব থাকে ১০ সে/মি (৪ ইঞ্চি)। ছিটিয়ে বোন! পাটের ক্ষেত্রে অনুরূপ সময়ের 
নিড়ানি দ্বিয়ে মাটি আলগা করতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। 
এক মাসের মধ্যে নিডানির কাজ শেষ কর! উচিত। 
পোকা 

পাট গাছে নানান জাতের রোগ ও পোকা মাকড়ের উপদ্রব দেখা যায়। 
তাই পাটের ক্ষেতে সপ্তাহে অন্তত একবার গিয়ে লক্ষ্য করুন এদের আক্রমণ দেখা 
যাচ্ছে কিনা। আক্রমণ দেখ! দিলেই দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। 
পোকা মাকড় দমন 

পাটে সাধারণতঃ বিছ1 পোকা, কেড়ি পোকা, ঘোড়া বা ‘তিড়িং পোক!’ 
ও মাকড়ের উপদ্রবই বেশী হয়। বিছ! পোকার গায়ের রং হলদে। গায়ে শু য়ো 
থাকে। গাছের পাতা ও কচি ডগ! খেয়ে ফেলে । ঘোড়। পোক! বা ভিড়িং 
পোকা! সবুজ রংয়ের । গায়ে শুয়ো নেই । চলার সময়ে পিঠ উচু করে চলে। 
এরাও গাছের পাত! ও কচি ডগা খায়। d 

পাটের কেড়ি বা আঙ্কা পোকা! পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় চালের কেড়ি পোকার মত 
দেখতে । এর কীড়া সাদ! রঙের । এর! পাট গাছের ছাল খায়। ফলে ক্ষত- 
স্থানে গি'টের মত হয়ে যায়। পাট পচাবার পরেও এই গিট থেকে যায়। তাই 
পাটের দাম কমে যায়। এই পোকার আক্রমণ হলে আক্রাস্ত গাছের ডগাগুলি 
শুকিয়ে চলে পড়ে। 





বন্ুদ্ধর] £ ত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


ঘোড়া পোকা, বিছ| পোক! ব| কেড়ি পোকার জন্য নিচে বল! যে কোন একটি 
কীটনাশক ওষুধ ছেটান। 


প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের 


ওযুধের নাম ওষুধের পরিমাণ পরিমাণ 
Desi (মিলি লিটার ) (মিলি লিটার] 

মিথাইল পারাথায়ন ১ ৩০০ 
(যেমন মেটাসিড ৫*% ইত্যাদি) 
এণ্ডোসালফান ২ ৬০০ 
(যেমন থায়োডান ৩৫% ইত্যাদি) 
ফেনিট্রোথায়ন ২ ৬০০ 
(যেমন ফলিথায়ন ৫০%, 
সুমিথায়ন ৫০% ইত্যাদি) 
লিনডেন ২০% ২ ৬০০ 





এইসব ওষুধের পরিমাণ একর প্রতি ৩** লিটার জল হিসাবে ধর! হয়েছে। 
গাছের বাড় অনুযায়ী জল কম বা বেশী লাগতে পারে। তখন ওষুধের পরিমাণও 
কম বা বেশী হবে। ওষুধ হাতে চালানো স্প্রেয়ারের সাহায্যে ভালভাবে ছেটান। 

মাকড় খুব ছোট ছোট খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় ন। গায়ের রং হলদে 
বা লাল। পাতার নীচের দিকে থাকে এবং রস চুষে খায়। ফলে পাত] কুঁকড়ে 
সাদাটে হয়ে যায়। 

হলদে মাকড় মারার জন্য এণ্ডোসালফান ( যেমন থায়োডান ৬৫% ই সি 
ইত্যাদি ) প্রতি লিটার জলে এক মিলি লিটার হিসাবে ব! লাইম সালফার প্রতি 
লিটার জলে ১* মিলি লিটার হিসাবে আক্রান্ত গাছে ভালভাবে ছেটান যাতে 
পাতার নীচের দিকে ঠিকভাবে লাগে। 

লাল মাকড়ের আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে কেলথেন ( ১৮'৫%) ছু 
মিলি লিটার ব! মেরোসাইড ৪০% ইসি এক মিলি লিটার হিসাবে মিশিয়ে ষ্প্র 
করতে হবে। 

হলদে ও লাল মাকড়ের আক্রমণ হলে মোনোক্রোটে।ফস (যেমন মুভাক্রন 
৫০%, ইত্যাদি ) এক মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে গুলে ছেট।তে হবে। 
সময়ে পাট কাটুন 

১২০--১৩৫ দিন বয়সের পাট কাট! সবচেয়ে ভাল, কারণ তাতে মিহি ও শক্ত 


২৮ 


বনুন্ধর| £ ফাল্গুন £ ১৩৮৫ 
পাওয়া যাবে। ভবে পাটের পরে ধান ব! অষ্যা ফসলের চাষ করতে হলে 
০ দিনেও কাট! চলে। 
কাটা পাট গাছ এমন ছোট ছোট আঁটিতে বাধুন যেন সেই আঁটির গোড়া 
তর মুঠোয় ধরা যায়। জটিগুলে মাঠেই ৬-৪ দিন ফেলে রাখুন যাতে এর 
শুকিয়ে ঝরে যায়। 
যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ভেজান। জাগের ওপরটা গাছের পাতা, 
পানা) জলীয় গাছ ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন। ইট) পাথর, ডাল 
নারকেল বা পুরোনে| কাঠের গুঁড়ি দিয়ে জাগ চাঁপা দিন। কলাগাছ বা 
টির ঢেল দিয়ে জাগ চাপ। দেবেন ন! ওতে পাটের রং কালে। হয়ে যায়। ফলে 
ম কম পাওয়া যায়। জাগ যেন জলের তলায় মাটির সঙ্গে লেগে না থাকে। 
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে জাগ দিলে পাট ৮-১০ দিনের মধ্যে আশ ছাড়ানোর জন্ত 
তরি হয়ে যাবে। আশ্বিন-কান্তিক মাসে ঠাণ্ডা পড়ে গেলে পাট পচতে 
-২৫ দিন সময় লাগে। 
যতদুর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ধুয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিন। শুকোনোর 
আয়ে নোংরা! না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। 
ভাল দামের জন্য গোট! পাটের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় মিটার হওয়। উচিত। 















শল্বিস্েজ্ব সনলহন্বাদ (১২) 


ক্ৰশ্মি ও সমষ্টি উল্পস্মন্ন হিভাগ 


বিশ্ব কৃষি ও খাদ্য সংস্থা পশ্চিমবাংলার খর! ও বন্যা! বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে কৃষকদের মধ্যে 
(ধশগ্রীঘ্মের সবজি বীজ বিতরণের জন্যে অমুদান দিয়েছে। এই অমুদান এসেছে ভারত সরকার 
উসারফত। খরায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বন্যাপ্নাবিত অঞ্চলে এ বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। 
“অগ্রাধিকার দেওয়! হবে বর্গাদার সহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের | কৃষি কমীরা এদের তালিক। 
তৈরী করবেন এবং এ তালিক! অনুমোদন করবেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত । 
একজন কৃষককে উর্ধপক্ষে ১* ( দশ ) কাঠা জমির জগ্ত প্রয়োজনীয় বীজ দেওয়া হবে । 

বিনামূল্যে গ্রীষ্মের সবজি বীজ পাওয়ার উপযোগী কৃষকদের তালিকা তৈরীর সময় বন্য) ও 
খরায় প্রকৃত ক্ষতি কতটা হয়েছে, সবজি বীজ প্রকৃতপক্ষে কতট! দরকার এবং মাটির প্রকৃতি, সেচের 
বাবস্থা, শস্য পর্যায় ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। 


২৯ 










সারের মাঝে সেরা সার, ১ 
সোনা সার ও রাজা সার। 
সব রকম ফসলের জন্য জমির | < Ra 

দরকার ভালো সার। উচিত মাত্রায়। ভর, ক Fentujzen 
সোনা-রাজা সারে শতকরা ২৫ ও ২০৬ ভাগ $ £ চদা 1087৯ 
০৯৯ আছে । জমির খাদ্য । ৃ 
অনেক বেশী ফলন, বার বার পেতে হলে “ven 1 out so08s 100 Ls me LEY 
জে Bay 2 
ব্যবহার করুন সোনা-রাজা সার । পাপা 
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কলকাতার সাংবাদিক দলের উত্তরবঙ্গে 
তামাক ও অন্যান্য রবি ফসলের চাষ পরিদর্শন 

কলকাতার একটি বড় সাংবাদিক দল ১০ই 
থেকে ১৪ই জানুয়ারী (১৯৭৯) উত্তরবঙ্গে 
কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় তামাক ও 
অন্যান্য রবি ফসলের চাষে সমস্যা ও সম্ভাবন! 
সরজমিনে দেখতে যান। কোচবিহার জেলার 
দিনহাটায় অবস্থিত তামাক গবেষণ! কেন্দ্র, 
সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা; কৃষকদের 
খামারে তামাক চাষ ও কিউরিং পদ্ধতি এই 
সাংবাদ্দিকগণ পরিদর্শন করেন। তার! স্থানীয় 
কৃষি আধিকারিক, কৃষি কারিগরি বিভাগের 
বাস্তকার, দিনহাটার মহকুমা শাসক এবং কৃষকদের 
সঙ্গে তামাক চাষের সমস্যা ও জস্তাবন। এবং 
অন্যান্য রবি ফসলের চাষ ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী কমল গুহ 
সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রে ও কৃষকদের 


ঘোরেন এবং কোচবিহারের কৃষি 
সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন। 
কৃষকদের অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদনের 
আগ্রহ এবং ক্ষেতে তাদের প্রচেষ্টায় উৎপন্ন আলু, 
গম ইত্যাদি রবি ফসল দেখে সাংবাদিকগণ ও 
অন্যান্য আধিকারিকগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
এরপর সাংবাদিকগণ জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু 
এলাকায় বিভিন্ন রবি ফসলের চাষ দেখেন। তার! 
উপলব্ধি করেন যে উত্তরবঙ্গের কৃষি উৎপাদনে 
একটা! সম্ভাবনাময় পরিবর্তন আসন্ন । 

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং কৃষি বিভাগের 
যৌথ উদ্যোগে এই পরিদর্শন কর্মসূচী পরিচালিত 
হয়। আনন্দবাজার; যুগান্তর বসুমতী, সত্যযুগ, 
ট্টেট.স্মান) অমৃতবাজার পত্রিকা, পি-টি-আই, 
ইউ-এন-আই এবং আকাশবাণীর প্রতিনিধিগণ 
এই সাংবাদিক দলে ছিলেন। কোচবিহার ও 
জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় সাংবাদিকগণও 
যোগ দেন। 


খামারে 
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ঢতছে 
সারা 


টিটি এচ সি চা 
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সপ কিস 
ভোপ্টেজের_ ১৫% থেকে +৬% পর্যান্ত ছাস-বাঁদ্ধ সইতে = 
পারে। আর তাতেই এগুলে। পল্লী এলাকার পক্ষে হয়েছে 

সবচেয়ে চমংকার মোটর, যেখানে ডোণ্টেজের চাস-বৃদ্চি লেগেই থাকে । 


একই রেটিং-এয় খদোঁগিক মোটয়ের তুলনায় এইচ বিবি কাঁষকাজেয় মোটয়ের 
আছে অপেক্ষাকৃত এক বড় ফ্রেম সাইজ । যার ফলে এগলোয় বেশী তাম। 

বসালে। সপ্তব হয়েছে । তাতে বেশী ঠাণ্ডার জায়গ। হয়েছে সুনিশ্চিত । 

আর বেশী উত্তপ্ত ন। হয়েও মোটরকে যথেষ্ট ওভারলোড সইতেও সাহায্য কয়ে। 
রা দা ক coh পাঁরিপূর্ণ 
ক্ষমতার--৩ এইড পি থেকে ১৫ এইচ পি পর্য্যন্ত । এ সব মোটর 
আই এস ৭৫৩৮ এর অনুরূপ । আই এস-এর একই নির্ধারিত 
মানের অনুরূপ এমন নানান ধরনের মোটর আর কোনো। 


প্রন্ভুতকারাঁই যোগায় না। 
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পারবেশক ইলেক্ট্রিক মেউরস্‌ ডিভিসন 
লালপসেন এণ্ড টুল্রো লিমিটেন্ড 
পোঃ অঃ ধন্য ৬৪, যোদাই 8৪৬ ৬৬১ 

পোঃ অঃ বক্স ৬১৯, কোলকাতী! ৭৯৯ »*৭১ 


পোঃ অঃ বক্স ৬২২৩, নতুন দিয়ী ১৯৯ *১৪ 
ইণ্ডাস্মিয়াল লিয়িটেড ফাঁরদাবাদ (হাঁরিয়ানা) পোঃ ব্যাগ ৫২৪৭, মাত্রা ৬৯৯ **২ 





110,704 BN 


শ্বলুহল্ন্া 
নিস্মমাবলী 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ক্ুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সমন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রক্র-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপসক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিতিক কুটির ও ক্ষদ্রশিজ, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কুষি প্রযুত্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্ৰকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না ॥ 


গ্রাহক হবার নিয়ম 3 যে কোন মাস থেকেই বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককালীন প্রদেয় যান্মাসিক চদার হার ১:৫০ টাকা এবং বার্ষিক চদার হার ৩০০ টাকা । 
চাদার টাকা “কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার”-এর নামে লেখা রেখাক্চিত ক্রেস্ড্‌) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত 
চেক্‌-এর নাখামে সম্পাদিকার দপ্তরে (উপরে দেওয়া অফসেট প্রেস, টালীগঞ্জের ঠিকানায়) পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার ঃ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ঃ প্রচ্ছদ (৪ঘঁ কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুত্তিম্বন্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন্-এস্‌" দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মুল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 
‘বসুন্ধরা'-র বাইরের মাগ ২৩'৫ সে, মি,১৫১৭+০ সে, মি, এবং হাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, মি, X১২'৫ সে, মি, । 
ইহা একটি ক্ুষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুদ্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্য়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাচ, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত কর! হয় । 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া! হয় । 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 


১০০ কপির 
এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 


চলালত লু জানক । সাচ” জজ জন্য + বৰা ভু" ৬ 2 





কস খরচে বেশী জল 












স্পাল্প চলা (ডিজেল) 


6 পরীক্ষা ও মেরামতীর জনা 6 পাম্পের সঙ্গে ডিজেল ইজিনটি 
সহজেই খোলা ও লাগানো যায় ৷৷ সরাসরি যুক্ত ॥ 

® রক্ষণাবেক্ষণের খরচ লামমাজ্ঞ।। +০ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ ও 

 উৎকুষ্ট যক্তাংশ দিয়ে তৈরী ॥। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কত ক অনুমোদিত ॥ 


সহজে বহন ও বাবহারযোগ। ॥। 





৫ এইচ পি, ১৫০০ 
আরা. পি. এম. সিঙ্গল সিলিন্ডার 


fl 
SN রি 


লিশদ. বিবরপের জনো যোগাযোগ করুন £ 


ওয়স্ট বেঙ্গল আযাপগ্রো-ইণ্ডাস্তিজ এসি লিঃ 


(একটি সরকাবী সংস্থা) 
২৩ বি, নেতাজী সভ্ধাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১, (ফান £ ২২-২৩১৪ আস £ AGRINPUT 


ASC 


(কৃষি তথ্য সংস্থ। কৰ্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 


